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বিনয় ঘোষ 


এম. এ. (প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ) ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
“আধুনিক ইতিহাস'-বিভাগের “রকফেলার রিসার্চ ফেলো” ও 
প্রথম বিদ্যাসাগর-লেকচারার ; “পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি” “বিদ্যাসাগর 
ও বাঙালী সমাজ” “কলকাতা কালচার+ প্রভৃতি বিখ্যাত সমাজ- 
সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থের লেখক। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
গবেষণার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য-সম্মান “রবীন্দ্র-শ্থতি পুবস্কার? প্রাপ্ত। 
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গ্রন্থকার কতুক সর্বন্বত্ব-সংরক্ষিত। চাট্ট-ডায়্েগ্রাম উত্যাি গ্রস্থকার 
পরিকল্পিত । বিনা অন্তমত্তিত্তে এই গ্রন্থেব কোন লিখিত 
অংশ ব! চা্ট-চিত্র ব্যবহার করা নিষেধ । 
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নিবেদন 


পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা' পর্যৎ «সমাজবিগ্ভার ( 9০9০19] 9080765 ) পাঠ্যবিষয়কে 
তিন ভাগে (99০0০1.) ভাগ করিয়াছেন। প্রথম ভাগ 'সমাজ-জীবন,, 
ছিতীয় ভাগ “ভারতীয় ইতিহাসের ধারা, এবং তৃতীয় ভাগ 'রাষ্ট ও 
নাগরিক' | দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ “উতিহাস* নবম (.01955 19) ও দশম 
(01853 %) উভয় শ্রেণীর পাঠা । প্রথম ভাগ “"সমাজ-জীবন, নবম শ্রেণীর এবং 
তৃতীয় ভাগ র্রাষ্্র ও নাগরিক” দশম শ্রেণীর পাঠ্য । এই বিষয়-বিভাগ 
অনুযায়ী আমরা বইখানি ছুইটি খণ্ডে (71) ভাগ করিয়াছি। প্রথম খণ্ডে 
“সমাজ-জীবন' সম্পূর্ণ এবং ভারতীয় ইতিহাসের 'প্রাচীন বা হিন্দু যুগ' পধস্থ 
দেওয়া হইয়াছে । ইহা নবম শ্রেণীর পাঠ্য । মধ্য-যুগ (মুসলমান-যুগা ) ও 
আধুনিক যুগের (ব্রিটিশ মুগ ও স্বাধীন-ভারত্ত) ইতিহাসের সহিত তৃতীয় 
'ভাগের ব্রাষ্ট্র ও নাগরিক+ বিষয় (দ্বিতীয় খণ্ড) দশম শ্রেণীর পাঠ্য | প্রয়োজন- 
বোধে শিক্ষকরা অবশ্ঠ পাঠের অদল-বদল করিতে পরিবেন | 

বইয়ের দুইটি খণ্ডই পাঠ্য হিসাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডের প্রথম 
ভাগের এবিষয়-প্রসঙ্গে', ভূমিকা “সমাজবিদ্যার স্বরূপ” এবং প্র অধ্যায় 
পরিবার, গোষ্টা ও সমাজ' ছাত্রদের গোড়াতে পড়াইবার প্রয়োজন নাই। 
প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তর সহিত তৃতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায়ের 
. ( গোধীজীবন ) প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। সৃতরাং দশম শ্রেণীতে তৃতীয় ভাগ 
পড়াইবার সময় এই দুইটি অধ্যায় একত্রে মিলাইয় পড়াইলে ভাল হইবে । 

নূতন সিলেবাস” পাওয়া এবং পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া শেষ করিয়া তাহা 
ছাপাইয়! প্রকাশ করা, ইহার মধ্যে যে সময় পাওয়া গিয়াছে তাহা এত অল 
যে ইচ্ছা থাকা সত্বেও বইথানিকে নিখত কর! সম্ভব হইল না। সমাজবিদ্যা 
বিষয়ে শিক্ষা দিবার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপায় হইতেছে চার্ট (01:51), 
ম্যাপ (8), নকশা (1019£1817) এবং চিন্তর (11105090010) ব্যবহার 
করা । অভিজ্ঞ সমাজবিদ্র! এইগুলিকে ০5ঠ০০০%৩ 69919 0? 99912] 


9680169, বলেন। যথাসাধ্য আমর] এই দিক দ্বিয়া বইখানিকে পাঠোপযোগী 
করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভবিষ্যতে ভাবিয়া-চিস্তিয়া আরও চার্ট-ম্যাপ- 
ডায়েগ্রাম সংযোজন করিবার ইচ্ছা রহিল । শিক্ষকরা যদি এই বিষয়টির জন্য 
নিজের! নির্দেশ দিয়া শিলীরের দ্বারা বড বড কার্ডবোর্ডে এক-সেট চার্ট-ম্যাপ 
ইত্যাদি স্কুলের জন্য আকাইয়া রাখেন, তাহা হষ্টলে তাহাদের কাজের সুবিধা 
হইবে। মধ্যে মধ্যে কাছাকাছি স্থানে, গ্রামে, শিল্পাঞ্চলে, কলকারখানায় 
ও গ্রাম্য মেলায়, শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের সঙ্গে লইয়া যান, তাহা হইলে 
ছাত্রদের এই বিষয়ে আগ্রহ বাড়িবে । সমাজবিগ্া। .শিক্ষার জন্য ছাত্রদের এই 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ বাড়ানো খুবই প্রয়োজন । 

এই বইয়ের “দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে সম্পূর্ণ গ্রস্থপঞ্তী (610119219179) 
থাঁকিবে। সরকারী ও বে-সরকারী বহু প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে ও কলকারখা নার 
জনসৃংযোগ বিভাগ, কর্মী-সংঘ প্রভৃতির নিকট হইতে এই বই লিখিবার সময় 
নানারকমের সাহায্য পাইয়াছি। সকলের নিকট সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ 


১০ মাচ, ১৯৫৮ 
বিনয় ঘোষ 


দ্বিতীয় মুদ্রণ 


দ্বিতীয় মুদ্রণে কোন পরিবর্তন করা হইলনা। কেবল বইয়ের ভিতরের 
দুঈ-একটি ভুগগ সংশোধন করা হইল এবং শেষের 'সংযোজন” * অংশেন 
বিষষগুলি ভিতরে যথাস্থানে সন্গিবেশ করা হইল। সেইজন্য পৃষ্টাসংখ্যার 
সামান্ত অদল-বদল হইল মাত্র। সমস্ত “পরিসংখ্যান, সংযোজন-বিভাগে 
দেওয়৷ হইয়াছে। 


মে, ১৯৫৮ বিনয় ঘোষ 


বিষয়-প্রসঙ্গে 


সমাজবিগ্ঠ। ব। 90০18] 50)0163 নৃতন পাঠ্য বিষয়। সুতবাং পাঠ্য 
বিষয় প্রসঙ্গে কিছু বল! উচিত। এই নূতন বিষয় শিক্ষার প্রয়োজন 
কি? কেন ইহাকে তরুণ শিক্ষার্থীদের অবশ্যপাঠ্য বিষয় বলিয়। 
বিবেচন। কর হইতেছে? কি কারণে, ইহার এত গুরুত্ব ? 

আমর! আজ যে-যুগে ও যে-সমজে বাস করিতেছি, সবক্ষেত্রে 
তাহার এত দ্রুত অদল-বদল হইতেছে যে অনেক সময় ভাঙাল সভিত 
তাল রাখ। অথব। তাহার তাতপধ বুঝ। কঠন হইয়। পড়ে। জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বাষ্রসমাজের গড়নেন ক্ষেত্রে, বাক্তি-সমাজ-রাগে 
পাবস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, নিত্যনৃন সমস্ত! দেখ। দিতেছে । ব্ুভতি 
হিসাবে, নাগরিক হিসাবে, আজ প্রন্যেক মাতিনেবই উচিত এইসব 
সমস্ত। ভাল করিয়! বুঝিবার চেষ্ট। কর|। তাভাব জন্য নূতন শিক্ষান 
প্রয়োজন। প্রাচীন যুগে, মধ্য যুগে» এমনকি আধনিক যুগে একশত 
কি পঞ্চাশ বসর আগেও যে-সব বিধযঘ় আমর। পাঠ করিভাম, যে- 
চিতে তাহাদের বিচার করিতাম, আজ তাহা করিলে চলিবে না। 
একই বিবয় হইলেও তাহাকে নূতন দৃষ্টিতে বিচার করিতে হইবে। 
,ভুগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কোন বিষয় পুরানে। পদ্ধতিতে পচ্চিলে 
আমাদের বর্তমানেব প্রয়োজনীয় শিক্ষ। সম্পূর্ণ হইবে ন।। তাহান্র 
মধ্যে অনেক ফাক থাকির! যাইবে। মানুষ ও সমাজেব জীবনের 
সহিত যোগ রাখিয়! এবং যোগস্বত্র খুঁজিয়। বাহির করিয়', প্রতোক 
শিক্ষণীর বিষয় আমাদের" আজ পাঠ কণ্সিতে হইবে । আগেকার 
দিনে “আ্যাকাডেমিক" বিষয় বলিয়। যাহার উচ্চ মধাদা ছিল, আক্ত 
তাহার সেই কারণে সে-মর্যাদ। না থাকিতেও পাবে। তাহার 


|৩/০ 


আপেক্ষিক গুরুত্বও কমিতে পারে । যুগে যুগে শিক্ষণীয় বিবয়ের 
আপেক্ষিক গুরুত্ব বদলাইয়। যায়| প্রাচীন বৈদিক বা হিন্দু-যুগে, 
অথব| মুসলমান-যুগে যে-বিষয়ের যে-গুরুত্ব ছিল, আজ তাহা আমর। 
পাঠ করিলে তাহার সেই গুরুত্ব নাই। কেন নাই? বিষয় ভাল- 
মন্দ বলিয়! নহে, আজিকার জীবনে ও সমাজে তাহার আবশ্যাকত 
অনেক বদলাইর়। গিয়াছে বলিয়!। সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, 
টেক্নোল্ধি, বিভ্ঞন ইত্যাদি বিণয়ের গুরুত্ব আজ অনেক বেশী, কারণ 
জীবনের সহিত তাহাদেব প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বেশী। এইজন্ত আজ শিক্ষার 
দৃষ্টিভঙ্গী বদল কনা প্রয়োজন । সমাজবিগ্ঠ। সাধারণভাবে বিভিন্ন 
[ধিবয় যুগোপযোগী আধনিক দৃষ্টিতে বিচাব করিবার মতে| শিক্ষা দেয় । 
সেইজগ্যাই আজ সমাজবিঞ্ঠা সব দোশেব তরুণদেব অর্ধশ্যপাঠ্য হউয়! 
উঠিয়[ছে|* * | টা 
আদ আমর! গণতান্ত্রিক যুগে, গণতান্ত্রিক. রাষ্টে এ সমাদে বস 
করিতেছি । ব্যক্তি (00701513821) ও নাগরিক (6%101560) হিসাবে 
আক্ত আমাদের দায়িত্ব অনেক বাড়িয়াছে। প্রাচীন কালে নিজের 
পল্লার* মধ্যে চোখ বুজিয়। বাস করিলেও ক্ষতিবুদ্ধি হইত না। এখন 
তাহ। চেষ্ট। কবিলে€ করিবার উপায় নাই। পল্লার বাহিরে নগবে 
শহরে, বৃহত্তর সমাজে ও দেশে, এমন কি বৃহত্তম পৃথিবীতে, এমন. 


* শমাজবিদ্যা বিষয়ে যাহার! চচ] করেন, তাহরা-শিক্ষার এই নৃত্তন-দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর উপর জোর দিয়াছেন ] 13170)16 ও 17৮2 তীহান্দের পঃঠ্যপুস্তকের' 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন 2 **৬/০৩ 7১51100 101 01015 ০20 09 0170 (019821। 
৮0101, 5000103 -৮/111011 810 2170 81186 01 00008000076 
2০০0০007000 580)0/5 01 07৩ 0108101- (59০41 ১1441০50714 
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ঘটনা যখন-তখন ঘটিতে পারে ও ঘটিয়! থাকে, যাহা সুদূর বিচ্ছিন্ন 
পল্লাতেও আমাদের জীবনযাত্রায় আঘাত করিতে পারে। পাশের 
নকশা-চিত্র হইতে বুঝ। যাইবে, সামান্য ব্যক্তি হিসাবেও আমাদের 
জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কি-ভাবে ক্ষুদ্রতম গণ্তী ও গোষ্ঠী হইতে বৃহত্তম 
বিশ্বের সহিত আমরা যুক্ত রহিয়াছি। শিক্ষার কথাই ধরা যাক। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার যোগস্থাত্র এইভাবে দেখানো যাইতে পারে : 


প্রতিষ্ঠান অঞ্চল পরিচালনা 
স্কুল বা বিদ্যালয় -৯ পাড়া বা পল্লী -৯ স্থানীয় ব্যক্তিরা, স্কুলের 
| | শিক্ষকরা 


+ $ 
কলেজ, ইনস্টিটিউট, -৯ বৃহত্তর অঞ্চল, _৯ প্রার্দেশিক সরকার বা 


বিশ্ববিদ্ভালয় ইত্যাদি প্রদেশ প্রতিনিধির! 
4 ব খ 
কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ-৯ দেশ বারাষ্ট্রী ৯ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা 
4 + ব 
আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান_৯ বিশ্ব -৯ বিশ্বের প্রতিনিধিরা 
(চব2900) 


পারিবারিক (1800115) শিক্ষার পর যখন আমরা স্কুলে যাই, 
তখন স্কুলের ঘ্ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকরা আমাদের শিক্ষার 
তদারক করেন। বড় কলেজে বা বিশ্ববিগ্ভালয়ে যখন যাই, তখন 
পাড়া হইতে প্রায় প্রদেশের গণ্ডভীর মধ্যে আমরা আসিয়। পড়ি। 
তাহার উপরে প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষাবিভাগ আছে, এবং তাহার 
উপরে আছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দণ্ঠুর। ইহাদের বিচার-বিবেচনার উপর 
আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্ভর করিতেছে । তাহার উপর রাষ্ট্রসঙ্ঘের 
(0. বি. 9.) শিক্ষা-সংস্কৃতিন বিভাগ আছেঁ। সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের 








| 


১, ২, ৩, ৪ সংখ্যক ক্রমবর্ধমান বৃত্ত, ছোট হইতে বড় প্রতিষ্ঠানের প্রভীক 
ব্যক্তির জীবন এইভাবে তাহার সহিত সংযুক্ত (॥* পৃষ্ঠা স্ষ্টব্য )। 


1০০ 


অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদূর। সকলে মিলিয়। শিক্ষা সম্বন্ধে এমন এক নীতি 
গ্রহণ করিতে পারেন, যাহাতে আমাদের রা্্রের, প্রদেশের, এবং 
পাড়ার স্কুলের পবন্ত শিক্ষার ধারা বদলাইতে পারে। এইভাবে 
অর্থনীতি-ব্যবসাবাণিজা, বাষ্ট্র-পরিচালন।, স্বাস্থারক্ষ। ইত্যাদি সবক্ষেত্রে 
আমরা স্থানীয় পাড়। হইতে (19091 ০0171001015) বাহিবের 
সমাজ, প্রদেশ, রাষ্র ও বিশের সহিত যুক্ত রহিয়াছি। সমাজবিদ্য। এই 
যোগাযোগের ন্ত্রগুলি প্ররাইয়! দিয়া আমাদের ভ্ঞানবিগ্ঠাকে সার্থক 
করে, ব্যক্তি ও নাগরিক হিসাবে আমাদেব দায়িবোধ জাগাইয়। 
তোলে এবং দেশে-বিদেশে, ঘবে-বাভিবে মানতষেব সমাজ-জীবনেন 
পবিবঠনের প্ান। ঠিকভাবে বুঝিবার জন্য আগ্রহশীল করিয়। ভোলে । 
এইজন্যই সমাজবিগ%| আজ সকল শিক্ষার মূল শি্ছ। হইয়। উতিয়াছে |» 
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হৃচীপত্র | প্রথম খ্ 


নিবেদন 

বিষয-প্রসর্দে 

সমাজবিগ্ঠাব স্ববপ (ভুমিকা) ১৮ পু্া 
প্রথম ভাগ | সমাজ-জীখন 

পরিবার, গোষ্ঠী ও দমাজ ৯__২২ পরা 


মনষেব জীবন-স"গ্রামের হাতিযার-প্রক্াত ও মানবসভাতা-- 
সামািক উন্তবাধিকাব- ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্টা ও সমাজ-_ 
জন্ব্সত। 


'আন্দামানীদের সমাজ ২২__৪১ পৃষ্ঠ 
আন্বামানীতদন প্রারুতিক পরিবেষ্টন -আন্দামানীদের বিচ্ছি্টতা 

আন্দামানী সমাজের গড়ন_-আন্দামানীদেব বসতি-বিহা(স__-আসবাব, 
পাশ ক ও হাতিয়ার আন্বামানীদের ব্যক্তিগত স্বহবোধ- 
»আন্নামানীদের জীবনমাত্রাটিআন্দামানী দর ধর্ম ও সস্বৃতি- তথা 


জল পা রিতা 





শা জপ আক পিন পপ | সরি ৪০৮১০৫০ প শ কাী 


৪ সিদ্ধান্ত । 


আলমোড়াবাসীদের জীবন ৪২১০ পৃষ্ঠা 
আ.লঘোডান পার্বত্য পবিবেশ-াঁভোটদের কঠোর ীবন__আলমোড। 
পর্বতবাসীর খাধাবর জীবন-_-গ্রীগ্রকাপীন গোঙঈগযাতার বিবপণ-__ 
কা্ীতকালীন অবরোহণ7আরোহী ও অবরোহীদের মধ্যে পাক 
//মেল।, .দবদেবী ও উৎ্সব-পার্ণ--হখ্য ও সিন্নান্ত | 


কবিপ্রধান গ্রাম্যঘমাজ ৬১৮১ পর্গা 
রান ও পাট্লোনচায_প্রাউচাষপাটজাত শিল্পউত্তরের চা- 
০৬০০ টিসি তি 

বাগান্টী বনজ কাঠ পরিবভন ব্যবস্থা__ধ নি ও পাত চাল।ন-চ 


৮০ 


ও কাঠ বহন-__সমাজ-জীবনের নববূপ-ধ্রগ্রামের জীবন-ক্চা-বাগানের 
জীবন চ) চা 


শিল্পাঞ্চলের সমাজ ৮২_-১০৫ পৃষ্টা 
লোহা-কয়লার কেন্দ্র-__আসানসোল-রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল_ শিল্পায়নের 
কারণ--খনি ও শিল্পকারখানার জীবন--কয়লাখনির বিবরণ-__ 
বার্নপুর কুলটি কীরাপুর ৫ চিততরঞনু) পুরাতন ও নূতন শিল্পনগর-_ 
শিল্পনগর হাওডা_-ঠাওডায় উপশিল্ের প্রাধান্য কেন ?--আদর্শ 
শিল্পনগর চি্রনরর্টোমোদুর পরিকল্পনা নির্মাণকেন্তর)-দৃতন নগর- 
পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য | 


পল স০০৮ পাপ পর 


প্ঃ রঃ 
৯০ কিতা রী পি ০ বাপ্পা | লাস 


গ্রাম ও নগর ১০৬--১৩৭ পৃষ্ঠা 
গ্রাম ও জনপদ্-নিবেশ-_স্থসংবদ্ধ ও অসংবদ্ধ গ্রাম__গ্রামের গুকার- 
ভেদ- গ্রামের ঘববাডী, পশ্চিমবঙ্গ উন্তর-প্রদেশ মধ্য-প্রদেশ বিহার 
পাঞ্জাব বোস্বাই দক্ষিণ-ভারত-_গ্রাম্যসমাজের রূপ--গ্রাম্য মেলা__ 
নগর কাহাকে বলে? নগর ও শহর--নগর-শহরের প্রকারভেদ-_ 
নগরের ক্রমবিকাশের ধারা-কলিকাতা শহরের ক্রমবিকাশ- 
শহুরে সমাজ । 


বিদেশী জনগোষ্ঠী ১৩৮_-১৫০ পৃষ্ঠা 
সাইবেরিয়া-_উত্তর-চীন__মালয় উপদ্বীপ--ডাচদের কথা-রাইন- 





ল্যাণ্ডের শিল্পাঞ্চল__আমেরিকার প্রেয়ারি অঞ্চল__ সেন্ট লরেন্স_ 
পশ্চিম-অন্ট্রেলিয়া | 
দ্বতীয় ভাগ | ইতিহাসের ধারা 
প্রাচীন যুগের ভারত 
ইতিহাসের প্রকৃতি ১৫৩--১২৯ পৃষ্ঠা 


ইতিহাসের লক্ষ্য__ ইতিহাস ও সমীজবিগ্া__-ইতিহাস ও ভূগোল । 


৮/9 





ভারতীয় ইতিহাসের আকর ও উপাদান ১৬০--.১৬৬ পৃষ্টা 
প্রতিহাসিক উপাদানের আকর-প্রথম শ্রেণী-দ্বিতীয় শ্রেণী 

রি তৃতীয় শ্রেণী। 
প্রাগৈতিহাসিক তারত ১৬৭___১৭৪ পৃষ্টা 


" প্রস্থর-যুগের ভারত-ুসিন্কু-উপত্যকার সভ্যতা-ুনগর-পরিকল্পনা-- 
জীবনযাত্রসমাজের গড়ন। 


বৈদিক সমাজ ও সত্যত। ১৭৫__-১৮৫ পৃষ্ঠা 


সিন্ধু-সভ্যতার পতন ও আঘদের আগমর্ুুবৈদিক 'যুগর্সবৈদিক 
সমাজ ও ধর্ম-_ রামায়ণ মহাভারতের সমাজচিত্র__রামায়ণের চিত্র--. 
যহাভারতের সমাজ । 


জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ১৮৫__-১৯২ পৃষ্টা 
জৈন্-বৌদ্ধ যুগের তাৎপর্ষ-__মহাবীর ও বুদ্ধ__জৈনধর্মের সারকথা-:_ 


বৌদ্ধধর্মের সারকথা-__বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার-__ আধুনিক 
যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব । 


মৌর্য যুগ ১৯৩-_-২০৩ পৃষ্টা 
//চন্রপ্ুপ্ত মৌর্য-্সিঘাট অশোকরঅশোকলিপি7/মৌর্ধ ভারতের সমাজ 
ও সস্কৃতি-মগাক্থিনিস-ঢকৌটিল্যে অথশান্ত্র | 


পারসীক ও গ্রীক সংস্পর্শ " ২০৪-__২০৬ পৃষ্টা 


প্রাচ্য-পাশ্চান্তযের সানরিধ্যুমৌষ শিল্পকলায় পারসীক প্রভাব-_ 
/গ্ীস-রোমের বাণিজ্য । 


যুগসন্ধি ২০৭__২১৩ পৃষ্ঠা 
 মৌধোত্তর রাজনৈতিক ইতিহাস-_বহিবিশ্বের সহিত ভারতের 
নিক গর্ত আ্বীকরণ শি 


1০ 


গুপ্ত-যুগ . ২১৪--২২৮ পৃষ্টা 
গুপ্ত-রাজবংশ-_ফা-ভিয়েন_হিউয়েন সাউ্র্টিতারত সংস্কৃতিব ম্বণ- 
যুগ রাই ও সমাজ-_সাহিত্য-বিজ্ঞান__শিল্পকলা- ধর্ম ও স'গ্কৃতি 1৯ 


প্রাচীন যুগের বাংলাদেশ ১২৮-__২৪৩ পুষ্ট 
গুপ্ত-সুগের বাংলা_-স্বাধীন বঙ্গরাজ্য-_গৌঁডেব শশাঙ্ক__.পাল- 
রাজবংশ-__সেন-রাজব”শ-_প[ল-সেন মগের সমাজ-স-স্কৃতি__সমাজ 
ও অর্থনীতি-_শিল্পকলা ও সাহিত্য-__জীবনমাত্রা___ধর্স-সপস্কৃতি 14. 


দক্ষিণ-ভারত ২৪৪__২৫৩ ঠা 
পল্লব র।জব“শ--_চাহুক্য র।জব"শ--ছচোল রাজবংশ-_সমজ ও রা? 
_ব্যবসা-বাণিজ্য__ধর্মের নবদধপ- শিল্পকলা ও শিক্ষা-সস্ৃন্টি | 





উপনিবেশ ও বাহির বিশ্ব ২₹৫৩__২৬২ গঙ্গা 
বাণিজ্য ও সংদ্ঘতি__স্থবর্ণভূমি_-চম্পা, কমুজ শৈলেন্দ্ রাজ্য। 


সংযোজন 
এই শের বিষয়বস্ত্ "দিতীয় দুদ্রণে? পাঠ্য।বষয়েব মধ্যে ষথাস্থানে 
মুদ্রিত হইয়াছে । 


পরিশিষ্ট 


পশ্চিমবঙ্গের রুধি ও শিল্পের পরিসংখ্যান_ কমলা ও পাটশিল্পের 
উৎপাদন কলকারখানার সধখ্য'-চা উৎপাদন__লোঙ্গা-উম্পাতেব 
উৎপাদন। | 


চিত্র, চার্ট, ম্যাপ ও ডায়েগ্রাম 


তনহ্বাভ্জন্বিদিত। 
প্রথম খণ্ড 


ভামিকা 
সমাজবিগ্ঠার স্বরূপ 





সমাজ বলিতে মান্বসুমাজ বুঝায়) মানবসমাজের ক্রমবিকাশের 
ধাব', পৃথিবীর নান। দেশে ও নান। অঞ্চলে, ভৌগোলিক ও এতিহাসিক 
'কাবণে, তাহাব বৈচিত্র্য ও জটিলত', নান। রকমের বিধিবিধান, 
অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, নিষেধ নির্দেশ, কীতিনীতি ইত্যাদি অনুসন্ধান ও 
অনুশীলন কর যে-বিছ্ার অন্যতম লক্ষ্য, তাহাকে সমাঁজবিষ্তা বা 
সমাজবিজ্ঞান (১০9০1010955) বলে। 

পদার্থবিজ্ঞান (7১1)5105), রসায়ন (00076101509) অথব! অন্যান্য 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (৪0181 901677095) সহিত ইহার খানিকটা 
সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু হুবহু মিল নাই। কারণ পরীক্ষাগারে 
(1.80018601) প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপাদান লইয়। পরীক্ষ! করিয়া 
তাহার সঠিক ফলাফল যেমন *নিধারণ করা যায়, সমাজবিজ্ঞানের , 
ক্ষেত্রে তেমন কর! যায় না । সমাজবিজ্ঞানের রীক্ষাগ।র সমাজ এবং 
উপাদান মানুষ । মানুষ ও সমাজ ছুইই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল | 
সমাজবিভ্ঞানীর| তাই প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মতো “ইহা হইলে, উহা 
হইবেই” এমন কথা জোর করিয়। বলিতে পারেন না। হাইড্রোজেন 
গ্যাসের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন হইলে “জল” স্যত্ি 
হইবেই যেমন প্রমাণ করিয়া! দেওয়| যায়, মানুষে মানুষে দেখা হইলে 


২ সমাজ বিদ্যা 


খ্টা 


বা একত্রে বসবাস করিলে তাহার! “এইভাবে” ব্যবহাধ করিবে বা 
করিবে না, এমন কথা প্রমাণ করিয়। দিব” বলা যায় না। তাহ! হইলে 
সমাজবিগ্ভাকেও একরকমের “বিজ্ঞান' বল হয় কেন? 


সমাজবিগ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক বিদ্া 


সমাজের মধ্যে যখন অন্যান্ক আরও অনেক ম্যন্ুষের সহিত 
গোষ্টীবদ্ধ হইয়| মানুষ বসবাস করে, তখন কতকগুলি মানবিক ও 
সামাজিক রীতিনীতি তাহাকে * মানিয় চলিতে হয়। অরণ্যে বা 
আশ্রমে ঘিনি সবতাগী সাধুর জীবন যাপন ক্রেন, তিনি হয়ত তাহ। 
ন! মানিতে পারেন, কিন্ক সমাজবদ্ধ মানুষের ন। মানিয়। উপায় নাই॥ 
এই সব রীতিনীতি ধীরস্থির ভাবে পর্বেক্ষণ করিলে, কোন্‌ অবস্থায় 
মানুষ কি কবিবে বা করিতে পারে, তাহ| নিদেশি কর! যায় এবং সেই 
নিদেশি সত্য হইবার সন্তাবন। থাকে । বিজ্ঞানের প্রধান কাজ 
হইতেছে, কাধ-কারণ সম্বন্ধ কি, অর্থাৎ কি কারণে কি ঘটন। ঘটে, 
তাহা নিধধধারণ কর।। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গেছুীগত, 
সামাজিক, জাতিগত ও আস্তর্জাতিক জীবনধারা, কাজকর্ম, চালচলন, 
ক্রিয়।-প্রতিক্রিয়া মনোযোগ দিয়া অনুধাবন করিলে, তাহার প্রত্যেক 
কাজের .কারণ খুঁজিয়ু। বাহির কর। যায়& সমাজবিগ্ঠা প্রধানতঃ তাহাই 
করে বলিয়। তাহাকেও এক প্রকারের বিজ্ঞান বল। হয়। 


সমাজবিদ্ভার স্তত্র 


সমাজবিদ্ার জাধারথু স্বত্রগ্তলিকে (909019195108] [8৬19 ) 
একেবারে অকাট্য না বলিয়া, কতকট! গতি (9) নিদেশিক 
বল! উদ্চিত। অর্থবিদ্া (16009007109 ), রাষ্ট্রবিষ্ঠ। € 7১01)6109 ), 


সমাজবিগ্যার স্বরূপ ৩ 


মনোবিদ্ঠ। (55০1)010989), নৃবিগ্ভা (4১000109102) প্রন্থৃতি 
সমাজবিগ্ঠার অনুপ অন্যান্য বিদ্ভার অনুশীলনের ফলেও এই ধরনের 
সামাজিক গতিম্চক শ্াত্রের সন্ধান পাওয়! যায়। এই সব বিদ্া 
পরস্পর-সংশ্রিষ্ট, কারণ প্রত্যেকের বিধয়বস্ মানুষ ও সমাজ। 
(মানবসমাজের এক-একটি দিক লইয়। বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও 
অন্শীলন করাই এক-একটি বিদ্যার লক্ষ্য । যিনি তাহা করেন, তিনি 
ক্রমে সেই বিশেষ বিগ্ভা় পারদশিত| লাভ করিয়। বিশেষজ্ঞ হন।' 
তাহাদের আমর! মনোবিদ্‌ বলি, অর্থবিদ বলি, রাষ্ট্রবিদ বলি। সমাজ- 
বিদ্কে কিন্ধ সকলকে লইয়া কাজকর্ন করিতে হয়, অর্থা প্রত্যেক 
বিগ্ভার সাহায্য কিছু কিছু লইতে হয়ৰ সেইজন্য এইসব সংশ্রিষ্ট 
বিচার প্রত্যেকটা সম্বন্ধে তাহার অজ্তুতঃ প্রাথমিক জ্ঞান থাকার 
প্রয়োজন। ইতিহাসবোধও তাহার সজাগ থাকা আবশ্যক। সমাজ- 
বদ্ধ মান্তষের জীবনধারার বৈচিত্রা, বৈশিষ্টা ও এঁক্য কোথায়, তাহ। 
বুঝিতে হইলে ইহ! ছাড়া গতি নাই। 


সমাজবিগ্ভার বিষয়বস্ত 


;এইসব জ্ঞানবিগ্ভার সাহায্যে এবং নিরপেক্ষভাবে মানুষের 
ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া, সমাজবিদ্র! সমাজের গতিবিধি নির্দেশ" করিতে 
পারেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই পদ্ধতিতে অন্তশীলন ও অনুসন্ধান 
করিয়। তাহার! মানুষ ও তাহার সমাজ সম্বন্ধেষে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, 
তাহাই সমাজবিদ্ভার আলোচ্য বিষয় & যুমন, বর্তমান পৃথিবীতে 
নানাদেশে এখনও যেসব “বন” “অসভ্য** মানবগোষ্টী বাস করে, 
তাহাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিয়। সমাজবিদরা জানিতে পারিয়াছেনঃ 
সুদূর অতীতে, সভ্যতার উষাকালে, যাযাবর মানুষ ধীরে ধীরে কি 


৪ সমাজবিদ্া! 


কারণে সমাজবদ্ধ হইবার প্রয়োজনবোধ করিয়াছে এবং তাহার 
পর কি উপায়ে, কিসের প্রেরণায় ও তাগিদে, আরও উন্নত সমাজ 
ও সত্যতা! গড়িয়। তুলিয়াছে । কেমন করিয়া মানুষ পরিবার জনপদ 
গ্রাম নগর ও মহানগর গড়িয়। তুলিয়াছে এবং কেন গড়িয়াছে? স্থান- 
কামভেদে তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য দেখ! দিয়াছে কেন, এবং বৈচিত্র্যের 
মধ্যেও সমগ্র বিশের মানবসমাজের মূল এঁক্য রহিয়াছে কোথায় ? 
সমাজ যত বড়, উন্নত ৩ জটিল হইয়াছে, মানুষের জীবনযাত্র। যত 
সমৃদ্ধ হইয়াছে, তত মান্তষের পক্ষে সামাঞ্িক জীবন শৃঙ্খলার সহিত 
নিয়ন্ত্রণ করা এক মহাসমস্য। হইয়! দাড়াইয়াছে। কিন্ত সমস্ত। ঘৃত 
জঁটিলই হোক না কেন, মানুষ নিজের চিস্তাশক্তি ও কর্মশক্তি নিয়োগ 
করিয়। তাহা সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছে । এইভাবে অ্লাভষ 
নানারকমের সামাজিক প্রতিষ্ঠান 01790101101), সংগঠন (0128- 
1)19201011), সভ।-সমিতি প্রভৃতি গড়িয়। তুলিয়াছে এব" গ্রাম- 
পঞ্চায়েত ও পৌর-প্রতিষ্ঠান (01010179116) হইতে রাষ্ী (91916) 
পর্যন্ত সবই গড়িয়। উঠ্ঠিয়াছে মানুষের চেষ্ট। ও চিস্তার ফলে। 
এইসব বিষয় সমাজবিগ্ভার পাঠ্য বলিয়া তাহ অনুশীলন কর। 
প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য। তাহ! ন। হইলে আধুনিক যুগের 
মানুষের শিক্ষ1 সম্পুর্ণ হয় না এবং অন্য কোন শিক্ষাও সার্থক হয় না। 
ডাক্তারিবি।» ইঞ্জিনিয়ারিংবিগ্ঠ, জাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন, যাহাই 
আমরা শিক্ষ/ করি ন! কেন, সমাজবিগ্ভার বুনিয়াদী জ্ঞান ভিন্ন কোন 
শিক্ষাই আমাদের পূর্ণতা ল্মভ করিতে পারে ন1। মানুষের প্রতি, 
সামাজিক গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতি, পরিবার রাষ্ট্র ও 
ট্মাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব কতখানি বহিয়াছে তাহ। 
সম'জবিগ্ভার অনুশীলন করিলে জানা যায়| স্থানকাল ভেদে মানুষের 


সমাজবিগ্ভার হ্বর্ূপ 


মধো জাতিগত ও দেশগত আচার, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বিভেদ 
থাকিলেও, সব দেশের সকল জাতির মানুষের মধ্যে যে নূলগত এঁক্য 
আছে, তাহাও আমর! সমাজবিগ্ঠার অনুশীলনের ফলে জানিতে পারি। 
দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে, বাহিরের বৈষম্য ও 
বৈচিত্র্যের মধ্যে সমাজবিদ্যা এই এঁক্যের সন্ধান করিতে শিক্ষ! দেয়। _ 


পাঠনির্দেশ 


এই বই সমাজবিগ্ভার বই। -ইহার প্রধান বিবয়বস্তু মানুষ ও 
সমাজ. বইয়ের প্রথম বিভাগে তাই সমাজের ক্ষুদ্রতম গণ্তী হইতে 
আঁরস্ত করা হইয়াছে। * মানুষ সমাজবদ্ধ হয় কেন? বিভিন্ন, 
স্থানে, ভৌগোলিক ও এতিহাসিক অবস্থাভেদে, নানা প্রকারের 
সমাজ কি ভাবে গড়িয়। উঠে?, তাহাদের বেশিষ্ট্য কি, এবং 
পার্থক্য কোথায়? এইসব বিষয় প্রথম বিভাগে আলোচনা করা 
হইয়াছে4 দ্বিতীয় বিভাগের বিবয়্বস্ত ইতিহাস, এবং আমাদের 
ভারতবর্ষের ইতিহাস! এ ইতিহাস রাজ-রাজড়ার সিংহাসন দখলের 
ও যুদ্ধবিগ্রহের সাল-তারিখ ক্টকিত ইতিহাস নয়। মাল-তারিখের 
অন্তরালে যুগে যুগে মানুষের সমাজ ও সভ্যতা গঠনের যে কাহিনী 
চাপী থাকে, তাহাই প্রর্কত ইতিহাস। ইতিহাসের আসল সত্য, রহস্য 
ও রোমাঞ্চ সেইখানে । সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে সিম্কুসভ্যতার 
যুগ, বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ-জৈন যুগ, মৌধ যুগঃ শক হনদের ঘুগ, ওপ্ত 
যুগ, পাঠান-মোগল যুগ, ব্রিটিশ যুগ ও স্বাধীন ভারতের যুগ প্যস্ত 
ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির কিভাবে ক্রফ্বিকাশ হইয়াছে, তাহাই 
এই ইতিহাসের আলোচ্য। সমাজবিগ্ভার জ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ 
'করিতে হইলে, নিজের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের 


সমাজবিদ্যা 


এই ধারাবাহিকত! সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণ! থাকা প্রয়োজন । এই 
ইততিহাসবোধ না থাকিলে সমাজবিগ্ঠার জ্ঞানও পরিপূর্ণ হয় না। 
ব্মান যুগে সমাজ-সংঘ, রাষ্ট্র বা গবর্ণমেণ্ট কিভাবে পরিচালিত 
হয়, তৃতীয় বিভাগের আলোচ্য বিষয় তাহাই। ক্ষুদ্র পনিবারে, 
সভা-সমিতি-সংঘে, কিভাবে আমব। বর্তমান যুগে আমাদের জীবনের 
প্রয়োজন মেটাই? রাষ্ট্র কি এবং রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তিব সম্পর্ক 
কি?-কিভাবে নিবাচন, ভোট প্রভৃতির সাভায্যে সেই সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়? স্থানীয় পৌবপ্রতিষ্ঠান কিভাবে পরিচালিত হয়? 
রাষ্ট্রের কাজকর্্্ই ব| কিভাবে চলে এবং আধৃনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
গঠন কি রকম ? পুথিবীব অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত আমর কি উপারে 
সম্পর্ক স্থাপন করি এবং তাহার জন্য রাষ্্রসংঘের ন্যায় প্রতিষ্ঠান 
গডিয়। ভুলি? এইসব বিষয়ের আলোচন। তুতীয় বিভাগে কর! 
হইয়াছে। 

পাঠ্যবিষয়ের এই বিন্যাস খানিকটা বিষয়জ্ঞানের ক্রমবিকাশের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়। কর! হইয়াছে। প্রথম বিভাগ সমাজবিদ্ধাব 
প্রাথমিক জ্ঞানের জন্য প্রথমে পাঠ্য | তৃতীয় বিভাগ বিশেষ গানের 
জন্য সবশেষে পাঠ্য । দ্বিতীয় বিভাগের ইতিহাস সবদাই পাঠ কব! 
উচিত। প্রথম বিভাগে সমাজবিগ্ঠার প্রাথমিক জ্ঞানলাভের শময় 
ভারতবধের আদিযুগ ও প্রাচীন যুগের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝিবার 
স্থবিধ| হইবে। তৃতীয় বিভাগের বিষয়বস্তুর সহিত ভারতের 
মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগেব ইতিহাস পাঠ কর| সমীচীন । তাহা হইলে 
সমাজবিগ্ঠার জ্ঞানের সহিত ইতিহাসবোধের সামঞ্জস্য রক্ষ। করা সহজ 
হইবে এবং শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সেই সামগ্তস্ত ও সম্পর্ক স্থাপন 
করিতে পারিবে | 





প্রথম অধ্যায় 


পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজ 





মানুষ ছাড়! আর কোন জীবের সমাজ নাই। থুথচারী বন্য জন্থ 
অনেক আছে। হাতি মহিষ প্রভৃতি জন্ত পালে পালে, দলে দলে, 
বনে বিচরণ করে। কিন্ত বনের মধ্যে তাহার! কোথাও দলবদ্ধ হইয়া 
বসন্তি স্থাপন কবিয়াছে, গোষ্ঠী ব| সমাজ গড়িয়! তুলিয়াছে, এমন 
কথ। কখন শোন। যায় নাই। তাহার প্রধান কারণ, মানুষ ছাড়। 
আর কোন জীবের চিন্তাশক্তি নাই, বুদ্ধি-বিবেচন| নাই, এবং সেই 
চিন্ত! ও ন্দ্ধি প্রকাশ কবিবার মতো! ভাষা নাই। মানবের যদি চিন্তু 
করিবধূর শক্তি ন। থাকিত, বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি না থাকিত, এবং 
ভাবপ্রকাশের ভাষা না থাকিত, তাহ! হইলে সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি 
কিছুই মানুষ গড়িয়। তুলিতে পারিত না। 


“মানুষের জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার 


চিন্ত!। করিবার শক্তি আছে বলিয়াই মানুষ জীবনযাত্রা অনেক 
উন্নত প্রণালী এবং জীবনসং গ্রামের অনেক শাক্তশালী সব হাতিয়ার 
(709915) উদ্ভাবন করিয়াছে । অন্যান্য জীবের পক্ষে তাহ। সম্ভব 
হয় নাই। বৃদ্ধিহীন জীবের জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার সম্পুণ দৈহিক 
(0010159। €9919), যেমন দাত নখ থাবা শুড় লেজ ইত্যাদি, 


১০ সমাজবিদ্ধা 


কিন্তু বুদ্ধিমান জীব মানুষের হাতিয়ার দেহ-বহিভত (ি০0- 
(007090199] 69915 ), যেমন মুষল বর্শা বল্লম-তীরধনুক কাস্তে-হাতুড়ি 
লাঙল, নানারকমের যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ইত্যাদি | উদ্ভাবনীশক্তির 
সাহায্যে দেহবদ্ধ সংগ্রাম হইতে এই মুক্তির ফলেই মানুষের পক্ষে 
সমাজ ও সভ্যত। গড়িয়। তোলা এবং উন্নত চিস্ত। করা সম্ভব 
হইয়াছে । মানুষের আকুতি ও প্রকৃতি ছুইই বদলাইয়াছে। মান্ৃষ 
আর অন্য জীবের মতে। প্রকৃতির দাস নাই। 

অন্যান্য জীব জীবনধারণের জন্য সম্পূর্ণ প্রকৃতিনিভর, একেবারে 
প্রকৃতির দাস বলা চলে । বনজঙ্গল পাহাড়পবত ব| জলাভূমি, যেরকম 
প্রাকৃতিক পরিবেশে যে-জীবের পক্ষে থাক। সম্ভব, এবং সেখানকার 
বনের ফলমূল কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী ইত্যাদি যাহ। ভক্ষণ করিয়। তাহার! 
জীবনধারণ করে, কোন কারণে যদি তাহার পরিবর্তন হয়, বনজ 
খাছ যদি ন। পাওয়! যায়, তাহা! হইলে সেই সব জীবজন্ব বিলোপ 
অবশ্যন্তাবী। এই কারণে, প্রকৃতির পরিবর্তনৈর জন্য পথিবীর 
বহু অঞ্চল হইতে বহু জীবজন্থর বিলোপ হইয়াছে ও হইতেছে । 
এককালে আমাদের দেশে উন্তরভারতে, দক্ষিণভারতে, মধ্যভাবতে 
ও পৃবভারতে, বনেজঙ্গলে হাতি গণ্ডার বাঘ সিংহ ভালুক বনমহিষ 
প্রভৃতি জীব্তন্তর বাস ছিল, এখন অনেক অঞ্চলে তাহার! প্লোপ 
পাইয়াছে, প্রতিক পরিবর্তনের জন্য | বাংলাদেশের সুন্দরবন, ছোট- 
নাগপুর ও তরাইয়ের জঙ্গলে ছুই-একশত বৎসর আগেও বুনে হাতি, 
বাঘ ভাল্লুক যথেষ্ট সংখ্যায় বাস করিত, কিন্তু এখন তাহাদের সংখ্যা 
'অনেক কমিয়! গিয়াছে, হয়ত আর কিছুদিন পরে একেবারে লোপ 
পাইয়! যাইবে । কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই, বরং ঠিক 
বিপরীত হইয়াছে দেখ! যায়। প্রথিবীর সকল দেশে ক্রমে মানুষের 
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সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে, মানুষের পরমায়ু বাড়িয়াছে, বসতিও বাড়িয়াছে । 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েক লক্ষ মান্ষ, এতিহাসিক মুগে কয়েক 
কোটি হইতে, গত ছুইতিন শতাব্দীর মধ্যে অতি দ্রুত হারে বাড়িয়। 
বর্তমানে প্রায় ২৭০ কোটিতে পৌছিয়াছে। তাহার কারণ মানুষ 
প্রকৃতির মুখাপেক্ষী নহে। মান্ষ নিজে খাগ্চ উৎপাদন কৰ্িতে 
পাবে, ঘববাড়ী নির্নাণ করিয়! রৌদ্র ঝড় জল শীত হইতে আত্মরক্ষা 
করিতে পারে। বৃদ্ধি খাটাইয়।, নৃতন নূতন হাতিয়ার নির্মাণ করিয়া, 
প্রকৃতিব বিরুদ্ধে মানব সংগ্রাম করিতে পারে। জঙ্গল হাসিল 
করিয়!, পাহাড়পবৰত কাটিয়।, নদনদীর প্রবাহ ঘুরাইয়!, মানুষ তাই 
নূর্তন নৃতন বসতি, জনপদ, গ্রাম, নগর ও শহর গড়িতে পাবে। আর. 
কোনু জীব তাহা পারে না। 
:& প্রকৃতি ও মানবসভ্যতা 

প্রকৃতিকে মান জয় করিয়াছে ও করিতেছে বটে, এবং সেই 
জয়ের ইতিহাসই মানবসভ্যতার ইতিহাস, কিন্ক তাহ। হইলেও 
প্রকৃতি প্রভাব হইতে মান্তষ একেবাবে মুক্ত হইতে পারে নাই। 
হওয়া সন্ভবও নহে। বনজরঙ্গল কাটিয়! পরিক্ষার করা যায়, নদনদীর 
গতি” নিয়ন্ত্রণ কর] যায়, কিন্ত প্রকৃতির ভ্-সংস্থান, পাহাড়-পবত, 
সমতল-উপত্যকা ভূমি, সমুদ্র-মরুভ্ুমি, শীত-্রীষ্ম-বর্ধার জলবায়ু প্রভৃতির 
বিন্যাস ও ক্রম পরিবর্তন কব! সম্ভব নহে। প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের 
( টি] 211৬1011017) মধ্যে একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন দেশে পার্থক্য রহিয়াছে । এই 
পার্থক্যের জন্য সব দেশের সব মানুষের জীবন-সংখ্রামের রীতি এক- 
রকমের নহে । পাবত্য অঞ্চলের একরকম, নদীবহুল অঞ্চলের 
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একরকম, সমতলভূমির একরকম, বর্ষাপ্রধান শীতপ্রধান শ্রীক্প্রধান 
দেশের এক-একরকম। জলবায়ুভেদে নানাস্থানে '্বানারকমের গাছ- 
গণ্ছড়। জন্মায়, খাগ্শস্য উৎপন্ন হয়। বনজ সম্পর্চ; খনিজ সম্পদ, 
পশুপক্ষীও সর্বত্র এক নহে। এই পরিবেষ্টনভেদে প্রকৃতির বিরুদ্ধে 
মানুষের সংগ্রাম-পদ্ধতির পার্থক্য ঘট! স্বাভাবিক। এই পার্থক্য 
বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজে ও সভ্যতায় প্রতিফলিত হয়। জলবায়ু 
ও খান্য ভেদে মান্ষের গায়ের রং ও আকৃতি পধ্যস্ত পরিবর্তন 
হয় এবং বহুকাল হইতে বিভিন্ন পরিবেষ্টনৈ বসবাস করিবার ফলে 
মানুষ কৃষ্চকায় (98010 ), শেতকার (0800850910), পীতকায় 
(91201010 ) প্রতি জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের 
ঘরবাড়া, পোশাকপরিচ্ছদ, খাগ্ঠদ্রব্য, আচার-ব্যবহারেরও পরিবর্তন 
হইয়াছে । কিন্ত মনে রাখ! দরকার, এই পার্থক্য প্রাকৃতিক কারণে 
ঘটিয়াছে, কোন মানবিক গুণের তারতম্যের জন্য ঘটে নাই। পৃথিবীতে 
আজও যেসব জনগোষ্ঠী বা জাতি “অসভ্য” বলিয়। পরিচিত, তাহাদের 
ইতিহাস আলোচন। করিলে দেখ। যাইবে যে সামাজিক অগ্রগতির 
স্থযোগ তাহার! পায় নাই, ব। তাহাদের দেওয়। হয় নাই 'বলিয়। 
তাহারা উন্নতি করিতে পারে নাই। তাহাদের মানবিক গুণ বা 
ক্ষমত! নাই ব। কম আছে বলিয়া যে তাহারা অনুন্নত রহিয়াত্ছ, ইহ 
সত্য নহে। তাহার। শিক্ষা পায় নাই, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কারের 
সন্ধান পায় নাই বলিয়া অনুন্নত রহিয়াছে | উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা ও 
সামাজিক স্ুযোগস্থবিধ। পাইলে তাহারাও অল্পকালের মধ্যে যে- 
কোন সভ্য মানুষের মতো উন্নতি সাধন করিতে পারে । ' 
প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন ভেদে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার পার্থক্য 
সঘটিলেও, সমাজবিদ্রা সেইজন্য সেই পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের ভিতরে, 
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সকল জাতির মানুষের মধ্যে, মুলগত মানবিক ও সামাজিক এঁক্যের 
সন্ধান দেন। “অসভ্য” বা “সভ্য” পৰতবাসী ব। তীরবাসী 'বা মরুবাসী, 
সকল জাতির মানুষের মধ্যে মানবিক ও সামাজিক গুণের ও প্রবৃত্তির 
সাদৃশ্য দেখ। যায় | পিতামাতার স্নেহ, বন্ধুর শ্ীতি, প্রবীণ ও অগ্রজদের, 
প্রতি শ্রদ্ধ।, সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকার, জীবিকার ও আত্মরক্ষার 
জন্য সংঘবদ্ধ সংগ্রামের চেষ্ট।; পরিবারভুক্ত ও গোষ্টীবদ্ধ হইবার 
আগ্রহ, সকল জাতির মানুষের মধ্যে সমানভাবে আছে। স্থানভেদে 
তাহার কলাকৌশলের ও প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য ঘটে বলিয়।, মানুষে 
মানুষে তারতম্য ঘটিতে পারে না। 


. সামাজিক উত্তরাধিকার 


ভাবপ্রকাশের বাহন ভাষ। (1.817501985) যদি ন। থাকিত তাহা 
হইলে মানুষের সহিত মানুষের স্থায়ী সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের 
স্বযোগ ঘটিত না । ভাবের আদানপ্রদান করিতে না পারিলে 
পরস্প্চরর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া কাজকর্ম করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব 
হইত ন। | ভাব ন| থাকিলে মান্ষের চিস্তা-ভাবনার যাহা ' কিছু 
সম্পদ তাহ! লোপ পাইয়া! যাইত এবং যুগানুক্রমে ও পুরুষান্ুক্রমে 
সকল মান্তষের পক্ষে তাহার ফলভোগ করিবার স্থযোগ হইত না 
একযুগে ব। একপুরুষে মানুষ যাহা উদ্ভাবৰ ও আবিষ্কার করে 
পরবতী যুগের মানুষ তাহাই উত্তরাপিকারস্ূত্রে পায় এবং তাহাই 
মানুষকে আরও উন্নততর উদ্ভাবন ও আবিষ্ষারের পথে অগ্রসর হইবার 
প্রেরণা যোগায় । এই সামাজিক উত্তরঃধিকার (9০90181 ]নগা- 
(985) ও সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য (0410019] 1780161017) প্রত্যেক 
যুগের মানুষের সবশ্রেষ্ঠ সম্পদ্দ এবং এই সম্পদ হইতে মানুষ বঞ্চিত 
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হইত, যদি ভাব-বিনিময়ের ও ভাব-সংরক্ষণের উপযোগী ভাবা তাহার 
ন। থাকিত। 

যে কোন যুগে, যে কোন দেশে, .মান্ুষ যাহা কিছু চিন্তা 
করিয়। উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহাই যুগ-পরম্পরায় ও বংশ-পরম্পরায় 
সবদেশের সকল মানুষের সম্পদ হইয়াছে। তাহ! হইয়াছে বলিয়াই 
মানুষ যুগে যুগে উদ্ভাবন ও আবিষ্ষারের ক্ষেত্রে, চিন্তার ক্ষেত্রে, অতি 
দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে, একযুগের এক ধাপ হইতে পরবতীযুগে ছুই 
তিন ধাপ উপরে উঠিয়াছে& অতীতের বিভিন্ন কালের ছোটখ্মট 
আবিষ্কার মিলাইয়। অনেক বৃহত্তর আবিষ্কারের সন্ধানও পাইয়া 
মানুব। এইভাবেই মানুষের সামাজিক ও সাংস্কতিক অগ্রগতি অন্ত, 
হইয়াছে। সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের (00100101010) 
ধার! তরঙ্গায়িত ধারার মতো, পুবের তরঙ্গের তুলনায় পরবতী তরঙ্গের 
উচ্চত। অনেক বেশী । 

দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিক্ষার হইবে । লক্ষাধিক বৎসর পুবে 
প্রস্তরযুগের মানুষ যখন চক্মকি পাথর ঘষিয়| ঠকিয়। প্রথম £মাগুন 
জ্বালাইয়াছিল, তখন সেই আগুন তাহার কাছে রীতিমত যুগাস্তকারী 
আবিষ্কার বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বাষ্প, বিদ্যুৎ 
ও আধুনিক পরমাণুর যুগ পধন্ত মানুষ বহু জিনিস, বনু শক্তি ও 
যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়াছে । কিন্তু এই আবিষ্কারের ইতিহাস 
পধালোচনা করিলে দেখা যায়, পৃবের তুলনায় পরবর্তীকালে ক্রমেই 
মানুষের আবিষ্ষারের হার (1২৪6০ 01 17791)1101)5 ) বাড়িয়া 
যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত 
মানুষের আবিষ্কারের সংখ্য। প্রায় ১০০; ১৫০৭ হইতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্বস্ত দুইশত বতসরের মধ্যে প্রায় ৬০০) ১৭০০ হইতে ১৮০০ গ্রীষ্টাব্ৰ 
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পর্বস্ত একশত বগুসরের মধ্যে প্রায় ১৪০০; ১৮০০ হইতে ১৯০০ গ্রীষ্টাব্জ 
পর্ধস্ত একশত বশসরের মধ্যে প্রায় ২০০০। বিংশ শতাব্দীতে, গত পরধ্চাশ 
বৎসরের মধ্যে মানুষের আবিষ্কারের সংখ্য। ও গতি আরও দ্রুত হারে 
বাড়িয়। গিয়াছে । তাহার কারণ, পুবপুরুষের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার 
উত্তরপুরুধ লাভ করিয়াছে এবং সেই ভিত্তির উপর দীড়াইয়া উন্নতির 
উচ্চতর ধাপগুলি আরও অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম কর! সম্ভব হইয়াছে । 





যান্ত্রিক অগ্রগতির তরঙ্ষ 


বিভিন্ন কালের নানারকমেব ছোটখাট আবিষ্কারের সংযোগে ও' 
সমন্বয়ে উত্তরকালে কিভাবে একটি বুহস্তর আবিষ্কারের পথ সুগম হয়, 
তাহার অন্যতম আধুনিক দৃষ্টান্ত অটোমোবাইল বা মোটরগাড়ী। 
উনিশ শতকের গোড়া হইতে শেষ প্স্ত একাধিক ছোটখাট 
আবিষ্ষারের ফলে__যেমন বিভেদক গীয়ার (01061601181 59875 ), 
বাযুময় টায়ার (710617860 11০)১ সন্কোচন পদ্ধতি (0010. 
-599101 ), বিছ্যুৎ-স্ষুলিঙ্গ (12190000 519871), গ্যাস ইস্রিন, 
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ক্লাচ ও গীয়ার ইত্যাদি__সবগুলির সমন্বয় করিয়! গত শতাব্দীর শেষ 
দশকে মোটরগাড়ী নির্নাণ কর! সম্ভব হয়। ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দে মাত্র 
৩০০ মোটরগাড়ী তৈরী হয়, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ৫০০০, ১৯০৫ গ্রীষ্টাবে 
২৫০০০, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮৭০০০, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮৯২৬১৮, ১৯২০ 
্রষ্টাব্দে ২২০৫১৯৭, ১৯২৫ শ্রীষ্টাব্দে ৪০৮৬৯৯৭। যাম্ত্িক আবিষ্ষাবের 
(15017201021 [175101100. ) অগ্রগতি এই উপায়েই হইয়া 
থাকে । বিভিন্ন যুগে ও সময়ে আবিষ্কৃত নানাবিধ ছোটখাট যন্ত্রের 
ও হাতিয়ারের সমন্বয়ে উন্নততর যন্ত্রের আবিষ্ষার সম্ভব হয়।- প্রত্যেক 
যুগের আবিষ্কার যদি পরবতী কালের মানুৰ উত্তরাধিকার সুত্রে ন। 
পাইত, তাহ! হইলে এই অগ্রগতি কখনই সম্ভব হইত ন|। এই 
উত্তরাধিকারই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, এবং যন্ত্রেরকক্ষেত্রে 
যাহ! সত্য, নীতি আদর্শ চিস্তা, সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান, সবক্ষেত্রেই তাহ। 
'অনেকট। সত্য |. 


ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজ 


এখন প্রন্ন হইতেছে, এই সামাজিক উত্তরাধিকার, সাংস্কৃতিক 
এতিহা, নীতি, আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে মানুষ সবপ্রথম চেতন। ও জ্ঞান- 
লাভ রুরে কোথায়? কি উপায়ে করে? নিধিকার নিশ্চিন্ত মার্নব শিশু 
কিভাবে ধীরে বরে সমাজ-সচেতন পূর্ণ মানুষ হইয়। ওঠে? 

মানুষ জন্মগ্রহণ করে একটি পরিবারে । এই পরিবারই মানুষের 
জীবনের প্রথম সামাজিক পরিবেশ । পিতামাত। ও তাহাদের সন্তান- 
দের লইয়। একটি পরিবার (21711) )। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও 
সেই পরিবারে থাকিতে পারে, কিন্ত মুল পরিবারের গড়ন হইল 
পিতামাতা ও তাহাদের সন্তানদের লইয়। প্রত্যেক মানুষ এক- 


পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজ ১৭ 


একজন ব্যক্তি (11709150081) এবং বনু ব্যক্তি লইয়া সমাজ। 
ব্যক্তির সহিত বৃহত্তর সমাজের প্রথম যোগসূত্র স্থাপন করে পরিবার । 
তাই পরিবার হইল সমাজের প্রাথমিক “ইউনিট” বা স্তর। এই স্তর 
হইতে আমর! ধাপে ধাপে গোষ্ঠী, সভাসমিতি ক্লাব, স্কুল কলেজ ও 
অন্ান্ত প্রতিষ্ঠানের ভিতর দ্িয়। বৃহত্তর সমাজের সহিত প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ স্থাপন করি। 

পরিবারে বাস ন৷ করিলে কোন মানুষের পক্ষে বাল্যকালে ও 
কৈশোরে খাইয়া-দাইয়া, জামা-কাপড় পরিয়া, ঘরে থাকিয়া, বাঁচিয়া 
থাকাই সন্তব ভ্ইত ন। | মানুষের জীবনের চারভাগের একভাগ 
সময়, অর্থাৎ প্রায় প্রথম পনের বছর, কেবল খাইয়।-পরিয়। বাচিয়। 
থাকার তাগিদেই পরিবারে বাস করিতে হয়। পরিবারের প্রাথমিক 
আবশ্যকতা ও সেইজন্য । রীতিনীতি আচার-ব্যবহার সঙ্থন্ধে প্রাথমিক 
শিক্ষাদীক্ষাও আমরা পারিবারিক পরিবেশে লাভ করি। তারপর 
খেলার সঙ্গীদের সহিত মেলামেশা করি, স্কুলে যাই। পরিবারের 
বাহিরেঞ্জ এইভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতর দিয়া সমাজ- 
জীবনের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। কিন্তু পরিবারের প্রভাব 
তখন) থাকে। পুথিবীর বড় বড় বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনচরিত পাঠ 
করিলে বুঝা যায়, পরিবারের প্রভাব মানুষের জীবনে কতখানি, 
গভীর ও কতদূর পর্বস্ত বিস্তৃত। পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
এঁতিহ্া হইতেই মানুষ বৃহত্তর সমাজের আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হয়। 
পরিবারই সমাজের প্রথম লালনাগার | ৃ 

একাধিক ব্যক্তির সমষ্টিকে গোষ্ঠী (01০07) বলে ।. পরিবারও 
একটি গোষ্টী, কিন্তু পিতামাতা-পুত্রকন্তাদের মতে! সামাজিক 
গোষ্টার (5০০11 0170915) অন্ততুক্তি ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মীয়তার 


স্‌ 


- ১৮ সমাজবিদ্ধা 


সম্পর্চ নাই। পরিবারের পরেই সামাজিক জীবনে এই গোষ্ঠীর 
প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী । পরিবারের বাহিরে সমাজের দিকে চাহিলে, 
সমগ্র সমাজটিকে অসংখ্য গোষ্ঠীর বিশাল একটি চাক বলিয়। মনে 
হয়! সব গোন্সী এক রকমের নহে, তাহাদের স্তরভেদ আছে। আকারে 
ছোট বড় এবং গোষ্টীভূক্ত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্কের নিকটত্ব ও 
দূরত্ব ভেদে গোষ্ঠীর পার্থক্য ঘটে। ছোট ছোট গোষ্ঠীর ভিতরে 
ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ, মুখোমুখি পরিচয় 
তাহার বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য তাহার বন্ধনও খুব দৃঢ় । যেমন খেলার 
সঙ্গীদের গোষ্ঠী, স্কুলের সহপাঠীদের গোষ্টী, পাড়ার ক্লাব সভ। সমিতি 
ইত্যাদি। জঅমাজবিদ্রা এই ধরনের গোষ্ঠীকে প্রাথমিক গোষ্ঠী 
€1১1117215 0109005) বলেন । পরিবার যর্দি সমাজের প্রথম? স্তর 
ও সোপান হয়, তাহ। হইলে এই প্রাথমিক গোষ্টীকে সমাজের দ্বিতীয় 
গ্তর ও সোপান বলা যায়। মানুষের জীবনে পরিবারের পরেই এই 
প্রাথমিক গোষ্ঠীর প্রভাব সর্বাপেক্ষ। বেশী। ছোট ছোট এই সব 
স্থানীয় (7:909] 0798195) ও প্রাথমিক গোষ্ঠীর নীতি ওঠ আদর্শ 
মানুষের চিত্র অনেকখানি রূপায়িত করে। 

ইহ! ছাডাও সমাজে বড় বড় গোষ্ঠী অনেক আছে, যেমন ছাত্রদের 
বৃহৎ আসোসিয়েশন বা ফেডারেশন, বিভিন্ন আপিসের ও কল- 
কারখানার কর্মচারীদের ও মজুরদের “ইউনিয়ন” ব| সভা, শিক্ষকদের 
সভা, বিদ্বতজনদের নানারকম সাংস্কৃতিক সভা, বড় বড় প্রতিষ্ঠান, 
সংগঠন, রাজনৈতিক পার্টি ইত্যাদি। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক অবস্থা ও 
স্বার্থের ভিত্তিতে আরও "একরকমের গোষ্ঠী সমাজে গড়িয়। উঠে, 
যাহাকে সামাজিক শ্রেণী (১০9০191 (01995) বলা হয়। যেমন 
জমিদারশ্রেণী, ধনিকশ্রেণী ইত্যাদি। এইসব গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের 


আন্দামানীদের সমাজ ৩১ 


আন্দামানীদের দৈনন্দিন কাজকর্মে ও জীবনযাত্রায় এইসব ন্ট্রাইব' 
ব| উপজাতির বিশেব কোন ভূমিকা নাই। সেখানে স্থানীয় এক- 
একটি গোষ্টীই (0,০০৪%1 1০901) সর্বেসর্ব। বলা চলে (কয়েকটি 
গোষ্ঠী মিলিত হইয়! ট্্রাইব" হয় বটে, কিন্তু সেই মিলন নিতান্তই 
বাহিরের মিলন, তাহার কোন দৃঢ়তা নাই। অন্তান্থ আদিবাসীদের 
উপজাতি যেমন বিভিন্ন কুলে ব। “ক্ল্যানে” (0019:0) বিভক্ত দেখা যায়, 
আন্দামানীদের সেরকম কোন বিভাগ _ নাই। ক্ল্যান বা কুলের বদলে 
আন্দামানী সমাজে গোষ্ঠী বা *গ্র,প” আছে । এই গোষ্টীই সমাজের 
সক্রিয় শক্তি। গোষ্টীবদ্ধ হইয়া আন্দামানীরা কাজকর্ম করে, খাস্ত- 
সংগ্রহ করে; শিকার করে। গোষ্ঠীর স্বাতন্্য ও স্বাধীনতা সর্ব ব্যাপারে 
অঙ্গু্ট থাকে। এক গোষ্টীর সহিত_ অন. গোষ্ঠীর সন্ভাব আছে, 
সহযোগিতার ইচ্ছাও আছে, আবার শক্রতা _বিরোধও আছে। এই 
গোসীম্বাতন্ত্য ও গোষ্টীকর্তৃত্ব আন্দামানী সমাজের প্রধান বৈশিষ্টয'। 
একই উপজাতির মধ্যে স্থান হিসাবে গোষ্ঠীভেদ আছে, যেমন 
উপকুন্ধবাসীদের গোষ্ঠী (আন্দামানী ভাষায় আড়ইয়োতো রলে) 
এবং জঙ্গলবাসীদের গোষ্ঠী (এড়েম্তাগা)। কোন কোন উপজাতির 
মধ্যে একরকমের গোষ্ঠী আছে, আবার কোন উপজাতির মধ্যে ছুই 
রকমের গোস্টীও আছে! বিভিন্ন বয়সের ৪০-৫০ জন পুরুষ, ডে 
মেয়ে লইয়। এক-একটি গোস্টী গঠিত। | 

প্রত্যেক গোষ্টী কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত । অর্থাৎ কয়েকটি 
আন্দামানী পরিবার মিলিয়। এক-একটি « স্থানীয় গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। 
তাহারা একস্থানে বাস করে, কতকটা "আমাদের সমাজে আমরা 
যেমন কয়েকটি পরিবার মিঙ্দিকা-+একুটি গড়ায় বাস করি_(স্ইরকুম্‌ 


স্বামী স্ত্রী ও অবিবাহিত, পুত্রকম্যাদের লইয়! পরিবার! 


৩২ অমাজবিদ্যা 


ইহাই, আন্দামানী_ সমাজের গড়ন।) এইভাবে তাহা আমরা 
প্রকাশ করিতে পাবি £ 

বড় দ্ল-উ (উপজাতি )+4উ-4-উ-/উ-4-উ-- 

উপজাতিনগ ( গোষ্ঠী )+1-গ+4গ+গ-+-গ+গ+- 

উপকুল-গোষী1জঙ্গল-গোঠী 

গ্নোষ্ঠী-প (পরিবার )+প+প+প4প+প+ঁপ+- 

পরিবার-ন্বামী+স্্রী+ক (পুত্র) খ(কন্তা)+ক+খ4ক+খ+ 

পুরে (প্রথম অধ্যায় ) সমাজের যে “খাড়াই গড়নে”র কথা বল। 
হইয়।ছে, সেই দিক হইতে বিচার করিলে আন্দামানী সমাজের খাভভাই 
স্তরবিন্তাসের গভীরতা নাই দেখা যায়। অর্থাৎ সমাজে স্তরভেদ ব। 


শ্রেণীভেদ নাই। সামাজিক সমত। অনেকখানি বজায় রহিয়াছে । 


৬*আন্দামানীদের বসতি-বিন্তাস 


. এই সমতার ভাব আন্দামানীদের বসতি-বিন্যাসের মধ্যেও ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। একগোষ্টীতুক্ত ব্যক্তির। সাধারণতঃ একস্থানে বাসঃ করে। 
বাস করিতেই হইবে এমন কোন বাধ্যতা নাই। যে-কোন ব্যক্তি 
যেকোন গোষ্টী ছাড়িয়া ভিন্ন গোষ্টীভুক্ত হইতে পারে। 

“বুনে নবদম্পতী ইচ্ছ। করিলে স্বামীর গোষ্ঠীতে এ্রগ্রব! স্ত্রীর গোষ্টীতে 
বসবাস করিতে পারে। গোষ্ঠীর মধ্যে কোন নিয়মের বন্ধন 
নাই বৃলিয়! কোন জড়তাও নাই। : 

ঞ্ঁত্যেক গোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রও প্রায় স্ুনিদিষ্ট থাকে। 
তীরবাসীদের গোষ্টাই হোক, আর জঙ্গলবাসীদের গোষ্টীই হোক, 
শিকার ও খাগসংগ্রহের ক্ষেত্রের সীমানা পরস্পরের জানা থাকে। 
বলিয়! কহিয়া, ব্যবস্থা করিয়া, একগোষ্টী অন্ত গোষ্ঠীর সীমানায় 
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শিকার করিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ নিজের এলাকার মধ্যে তাহা 
করাই হইল রীতি ।? এই সীমানার মধ্যে, সমুদ্রের ব! জঙ্গলের জীব- 
শিকারের জন্য শিবির বা তাবু (08102) ফেলিবার স্থানও নির্দিষ্ট 
থাকে। তীরবাসীদের স্থানগুলি থাকে সমুদ্রতীরে নানাস্থানে, আর 
জর্গলবাসীদের থাকে জঙ্গলের ভিতরে পরিফষার কোন স্থানে । যখন 
যেখানে সুবিধা, খতু অনুযায়ী, তখন সেখানে তাবু ফেলিয়। শিকার ও 
খাচ্যসংগ্রহ করা হয়*। অনেক স্থান যে দীর্ঘকাল ধরিয়। (শত শত 
বসরও হইতে পারে) নির্দিষ্ট রহিয়াছে তাহ। আশপাশের জীব- 
জন্তর খোল। ও হাড়ের সপ দেখিয়। বোঝা যায় |! 

"মুন্্রতীরবাসীদের মধ্যেই শিবির বা বাসস্থান পরিবর্তনের 
্রবপত্্ বেশী দেখ! যায়। 'প্রধানতঃ তিনটি কারণে তাহার। বসতি- 
কেন্দ্র ছাড়িয়া যায়--(১) গোষ্টীভৃক্ত কাতারও মৃত্যু হইলে ; (২) খতুর 
পবিবর্তনের জন্য অনুবিধ। হইলে; (৩) বসতির চারিপাশে বেশী 
আবর্জনা ও ময়লা জমিলে। অরণ্যবাসীদের মধ্যে এই বসতিবদলের 
নৌক অপেক্ষাকৃত অনেক কম । বতসরের বেশীব ভাগ সময় তাহারা 
একস্থানেই বাস করে এবং এই স্থানটি এক-এক গোষ্টীর প্রধান 
বসতিকেন্দ্র হইয়া উঠে। সারা বর্ষাকাল তাহারা এই প্রধান বসতি- 
কেন্দ্রে ঘাস কিয়া, গ্রীপ্স ও শীতকালে অন্তান্থ স্থানে ঘুরিয়! বেড়ায়। 
খাগ্ঠ ও শিকারের জন্য তাহা করিবার প্রয়োজন্ও হয় তখন 

আন্দামানীদের তাহা! হইলে ছুই রকমের বসতি দেখ! যায় 
(১) প্রধান ও মোটামুটি স্থায়ী বসতি; (২) অস্থায়ী সাময়িক বসতি। 
সমুদ্রতীরবাসী ও অরণ্যবাসী উভয় গোষ্টীরষ দুই প্রকারের বসতি 
'আছে, তবে স্থায়ী বসতি অরণ্যবাসীদেরই বেশী । 

২স্থায়ী বর্সতিকেন্দ্রে খ্বভাবতঃই এক-একটি গোষ্টীভূক্ত একাধিক 
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পরিবারে মিলিয়া একটি পাড়| ব। গ্রাম গড়িয়া তোলে । কয়েকটি 
স্ববিধ। দেখিয়া স্থান পছন্দ কর। হয়, তাহার মধ্যে সবপ্রথম দেখা 
হয় পানীয় জলের সুবিধা আছে কি না, কে।ন ঝরন। ইত্যাদি নিকটে 
আছে কি ন|। স্থান এইদিক দিয় পছন্দ হইলে জঙ্গল কাটিয়। 
পরিষ্ষাব কর! হয় এবং তারপর সকলে মিলিয়া গাছের পাত।, কাঠ 
ইত্যাদি যোগাড় করিয়। গুহ নিমাণ কবে] মধ্যেব জমি খালি রাখিয়া 
চাবিদিকে ডিম্বাকারে ব উপবুত্ু।কানে প্রত্যেক পবিবারের জঙন্ট গুহ 
নির্নাণ কর। হয়। মধ্যের খলি জমিটি নৃত্য/জিন। এবং গৃহপগুলি 
সব এই উন্মুক্ত আঙ্গিন'মুখা। উপুন্ডের প্রান্তে, একদিকে যৌথ 
রান্নাঘর এবং রান্জঘবের পাশে কুমারদের বাসগুহ। কুমাৰ 
যুবকর। সাধারণতঃ ম গ্রগোগির জন্য বাহানা চার ব্যবস্থ। কৰে বঠলয়। 
তাহাদের গৃহতি রান্নাঘরেন পাশেই থাকে। প্রত্যেক পরিবারের বয়স্ক 
কুমাররা এঈভ|বে একত্রে একটি স্বতন্ত্র গুতে বাস কবে, ভাহাদের 
সহিত বিপত্জাক নিঃসন্তান পুরুঘর।9 থাকে । বয়ক। কুমারী কন্তার।ও 
এইভাবে স্বতন্ত্র গ্ুভে নিঃসস্ত।ন শিধন!দেব সহিত বস কলে | কখন 
কখন অবশ্য পতাম[তার সহিত পরিঝাব-গুহে ও তাঠাপ। বাস করে। 
অস্থায়্ট বসঠিগুলিতে অনেক সময় বড় একটি যৌথ গৃহ (0০017- 
ব্এ02| 1751 ) নিগ্নাণ কব। হয়। যৌথ গৃহের দেয়াল, চাল ও বাঝান্ৰা- 
গুলি সংলগ্ন থাকে, গৃহের মধ্যে মধ্যে দেয়াল তুলিয়! স্বতন্ত্র ঘর কর 
হয় প্রত্যেক পরিবারের জন্ত। আমদের এখানে উড়িম। প্রদেশে, 
পুরী ও গঞ্তাম জেল।র অনেক গ্রামে এই ধন্ননের সংলগ্র-গৃহের বসতি 
দেখা যায়। গৃহ্গুলি অবস্ট সরল লাইনবন্দী, বৃত্তাকার নহে। পথের 
ছইপাশে সংলগ্ন গৃহের সারি, প্রান্তে বা মধ্যে তুলসীমঞ্চ ও বিরাম্- 
গুহ | এই ধরনের গুহবিন্তাসের স্থবিধ। এই যে গ্রামের সকল 
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পরিবারের লোক একত্রে বসিয়। আলাপ-আলোচন। করিতে পারে, 
কোন সভ। করিবাব জন্য মঠে'যাইবার দরকাব হয় না। গ্রামের ও 
পল্লীর যৌথ জীবনযাত্রার বন্ধনও সহজে শিথিল হয় না। আন্দা- 
মানীদের বসতি ও গুহ-বিন্তাস তাহাদের গোষ্টাগুলির যৌথ জীবন- 
যাত্রাব দৃরবদ্ধত। প্রমাণ করে 


৮আসবাব, পোশাক ও হাতিয়ার 


“যাহাদেব জীবনযাত্র! এত সরল তাহাদের আসবাব ও পোশাক 
জমকালো হইতে পারে ন।। গুহ ও তাহার আসবাব খুবই সাদাসিধা । 
গাছের লতাপাতা খুটি দিয় তৈরো একচাল। ব। দোচাল। ঘব, 
তাহা মধ্যে: শুইবার জন্য বেতের উচু াগ আছো ভাত দালি 
মৃত স্বজনদেব মাথার খুলি ব৷ চোয়াল, ঝুড়ি-াপি ও কাঠের পাত্র. 
হয়ত কিছু আছে। আন্ৰামানীদেন_ কেহ মৃতের মাথার খুলি, কেহ 
চোয়াল ব। অন্ত কোন হাড়. রাখির! দের। ঝুড়িও ভাহার। সুন্দর 
বুনিতেষ্ডপারে। ফ্কুইহ। ছাড়। ২৬০ আছেত _বাকানে। ধন্নক? 


ইংরেজী ৪-এর মতে] । বনুমুখ ও একমুখ, ছুই রকমেনই ভীর 
সিম 


আছে। পো।শাক-পবিচ্ছদের তেমন, 77 নই তন্তর ও লতা- 
আফা আর, এ শা 


শখ কতা সপ 


পাত|র ফোলানে। ঘের কোমরে কে বাধিয়! রাখে, কেহ 'ট্যাসেলুড- 
ব! পাতার বা পরে, কৈহ্‌ টু কিছুই পরে না নগ্নদেহে হে থাকে” আর 
আছে স সমুদ্রে ও ও খালে চলাচল করিবার জন্য “নানারকমের কা কাঠের 
ভিলা ও-খলিতি।' কয়েকটি কাঠের খণ্ড একত্রে ভেলার মতে। বাধা” 
অথবা কাঠের খিল ব। হুক দিয়। জোড়া দেওয়।! আমাদের দেশে 
পুরী হইতে মাদ্রাজ উপকূল পর্বস্ত সমুদ্রতীরের নুলিয়!. জেলের! 


আচ পচ জা এর পলো সী? | 


একরকমের ক্যাটামীরাঁন তোমিল কটু মারান) সামুদ্রিক মাছ 
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ধরিবার জন্য ব্যবহার, করে। তিনখণ্ড কাঠ দিয়া এগুলি তৈরী, 
লোহার হুক বা পেরেকের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। কাঠের খিল 
ও হুক দিয়। কাঠের খগ্ুগুলি জোড়া। বাংলাদেশে তালগাছের কাণ্ড 
চিরিয়া যে ড্রো্জ। তৈরী হয় তাহাও খুব প্রাচীন জলযানের নমুন। | 
আন্দামানীদের শাল্তি সাম্পান ও" ভেলার সহিত আমাদের এইসব 


জেলিয়া নৌকার অনেকট। সাদৃশ্য আছে ' 


আন্দামানীদের ব্যক্তিগত স্বত্ববোধ 


এত সরল ও সহজ জীবন যাহার। যাপন করে তাহাদের কোন 
জমিজম| বা জিনিসপত্রের প্রতি ব্যক্তিগত মালিকানাবোধ থাকিবার 
কথ। নহে। আন্দামানীদের মধ্যে এই বোধ প্রবলভাবে ন। থাকিলিও, 
অল্লবিস্তর আছে। জমিজমার মালিক গোষ্ঠীর সকলে, কেহ একা নহে। 
প্রত্যেক গোষ্টার শিকারক্ষেত্রের সীমান। নির্দিষ্ট থাকে এবং সেখানে 
সেই গোষ্টীভুক্ত যে-কোন ব্যক্তি যখন ইচ্চ! শিকার করিতে পারে । 
কিন্তু তাহার মধ্যেও ব্যক্তিগত মালিকানার আভাড়ু পাওয়!'যায়। 
অরণ্যের মধ্যে একটি কোন বিশেষ গাছের মালিক একজন হইতে 
পারে, কারণ সে প্রথম গাছটি দেখিয়াছে ও বাছিয়। রাখিয়াছে, হয়ত 
্রাহার শালতি তৈরী করিবার জন্য ৷ গাছটির কথ! সকলকে একবার 
বলিয়া রাখিতে হয়, তাহ। হইলেই হইল। কেহ তাহার গাছ কাটিবে 
ন1। ফলমূলের গাছ হইলে কেহ তাহার ফল পাড়িবে না। শিকারের 
সময় অবগ্ঠ যে প্রথম অরণ্যের মধ্যে শুয়োর দেখিবে বা দেখাইবে, 
শুয়োরটি তাহার হইবে ন1 শুয়োরটি যে ধনুকের তীর মারিয়। বিদ্ধ 
করিবে তাহারই হইবে । জমুদ্রের যে মাছ বা কচ্ছপ যে বর্শাবিদ্ধ 
করিবে, তাহা! তাহারই হইবে । বনের মধুর চাক বা গাছের ফল যে 
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গাছে উঠিয়! পাড়িয়া আনিবে, তাহাও তাহারই হইবে । ঘে-হাতিয়ার 
যে গড়িবে, সে তাহার মালিক হইবে । পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই 
অধিকারের কোন পার্থক্য নাই। 

এই ব্যক্তিগত স্বত্ববোধ আন্দামানীদের মধ্যে থাকিলেও তাহার 
জন্য তাহাদের সমাজে ও গোষ্ঠীতে কোন শ্রেনীভেদ নাই। শিকারলব্ 
খাদ্াদ্রব্য তাহারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া নেয়, 
সকলে মিলিয়া প্র্ত্যকের গুহ নির্মাণ করে। ব্যক্তিগত স্বত্ব সামান্য 
থাকিলেও, একজন ভোগ করিতেছে এবং গোষ্ঠীর ও বসতির অন্ত কেহ 
তাতা হইতে বঞ্চিত হইতেছে, একথ। আন্দামানীব। ভাবিতে পারে না । 
আন্দামানীর| নিজের। খাদ্য ব। অন্তু কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে, 
না ধলিয়। তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানাবোধ বিশেষ জাগে 
নাই। প্রকৃতির দান ও সম্পদ যাহা, তাহার প্রতি সকলের অধিকার 
সমান এবং তাহা জীবনধারণের জন্য সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টন 
করিয়! নেওয়। উচিত, এটুকু সাম্যবোধ তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক- 
ভাবেন্ু আছে বলিয়। মনে হয়। 


০আন্দামানীদের জীবনযাত্রা 


(আন্দামানীদের দৈনন্দিন জীবন_ুরু হয় সূর্যোদয়ের পর , হইতে4" 
ক্যাম্পে সাড়া পড়িয়া যায়। আগের দিনের, খাগ্ঠ যাহা থাকৈ তাহা! 
দিয়! রানার তোড়জোড় চলিতে থাকে। পুরুষর। শিকারে বাহির 
হইয়া যায়। ছুইজন হইতে পাচজন-পর্স্ত লই! এক-একটি শিকারীর 
দল গঠন কর! হয়। আজকাল কুকুর সঙ্গে লইয়াও ইহারা শিকার 
করিতে যায়। গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়! বুনো শুয়োর ও খাটাসের 


'সন্ধানে ঘ্বরিয়। বেড়ার, এবং সন্ধান পাইলে ভীরবিদ্ধ করির। মারে। 


৩৮ সমাজবিছ্যা 


প্রয়োজন হইলে তখনই তাহার চামড। ছাভাইয়|, নাড়িভুঁড়ি বাহির 
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করিয়।, আগুনে নে বলসাইয়। ভাগাভাগি করিয়। খাইয়া ফেলে) তাহা 


এ হর কসর, ক শিমপা্ষত | আপ এল ০ ০৭৭ 


না হইলে ক্যাম্পে আনিয়া, যৌথ রান্নাঘবে বলসাইয়া, তাহার মাংস 
প্রত্যেক পরিবারকে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তাহ, দিয় প্রত্যেক 
পরিবারের গৃহে রাত্রির আহার তৈরী কর। হয়। জঙ্গলেব মধ্যে চলিতে 
চলিতে শিকাবীর দল গাছেব ফল মূল [ বীজ মধ প্রভৃতি যে খাগ্ যখন 
পাওয়। যায় তাহা সংগ্রহ কবে এবং ক্যাম্পে বহন করিয়। আনিয়া 
ভাগ করিয়! নেয়। উপকূলবাসীনা এ এইভাবে দল বাধিয়া, শালতিতে 
ও ভেলায় চডিয়।, সামুদ্রিক কচ্ছপ ও অন্যান্য জীব শিকাৰ কবে । 

পুরুবব! মখন শিকাবে ঘায়, মেয়েরা তখন ঘরের কাজকর্ম এ 
শিশুদের দেখীনুনা কবে, জালানী কীঠ কুডাইর। আনে, জল. ভ্যানে 
তাহার ফাঁকে ফাকে ঝোড়। বুনিতে. থাকেহ আবার জঙ্গলে চলি য় গিয়। 
ফলমূলবাঁজ খাগ্ভও সংগ্রহ করে। দ্দিপ্রহরে ক্যাম্পে কোন জোয়ান 
ও কর্মঠ পুরুম ব। নারী কেহ থাকে না, কয়েকঙ্গন বুডোবুড়ী শিশুদের 
লইয়া পড়িয়! থাকে। 

_বাত্রির প্রধ'ন আহার শেন হউবার পর, নৃত্যের আঙিনুম্ত ৫ বেশ 
কিছুক্ষণ নাচগান চলিতে, থাকে।, আন্দামানাদের নৃত্যেন্ন বৈচিত্র্য 
আছে।, একখণ্ কাঠ, একগোছা। ছা লতাপাতা, ব। গাছের ডাল মাটিতে 
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ঠাকিয়া তাল দিতে দিতে ত্য করে, পুরুষেব। কেহ. একজন, গান শা. 
মেয়ের সমবেত কণ্ে, গাহিতে _থাকে। হাটু ভাঙ্িয়, উবু ং হইয়া 
বসিয়! কচ্ছপেন ভঙ্গীতে কচ্ছপনত্য কর। হয়। কোন কোন উপজাতিব” 
পুরুব ও মেয়ের। মুখোগখি ছুই. সারিতে দড়াইয়া, সামনে, ঝুঁকিয়া 
ত্য, করিতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের ঝাডগ্রাম ও . বীরভুম অঞ্চলের 


সাওতালী হ নৃত্যেব সভিত এই নৃত্যের সাদৃগ্য আছে। 





আন্দামানীদের সমাজ ৩৯ 


নাচগান ছাড়াও আন্দামানীরা একত্রে বসিয়া গল্প করিতে ও 
শুনিতে ভালবাসে কোন শিকারী তাহার অভিজ্ঞতার কাহিনী 
বর্ন। কবিতে, থাকে, শ্রোতার! তাহাকে ঘিরিয়। বসিয়! তন্ময় হইয়া 
শোনে । বক্তার কাহিনীর আর শেষ হয় ন| যেন। কি উপায়ে, 
কত কৌশলে, কতরকম ফন্দি করিয়| সে কত শুয়োর শিকার করিয়াছে, 
তাহাব বর্ণনা! চলিতে থাকে। বর্ণনায় স্বভাবতঃই রঙ চড়াইয়া, 
অভিজ্ঞতাকে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করিয়। উপভোগ্য কর হয়। গল্প 
জমিয়। উঠে এবং একটির পর একটি শুয়োরও মবিতে থাকে । আমাদের 
দেশের গ্রামাঞ্চলের কথকদের কথা মনে হয়। বহুকাল হইতে মানুষ 
গ্নখে সখে* এইভাবে গল্প বলিয়া অসিতেছে। নিজেদের গীবনের 
অঠভজতার সহিত, করপনার রঙ মিশাইয় কাহিনী বচনার কৌশল 
দীর্ঘকাল আগে মানন য়ে আয়ুত্ত করিরাছে, তাহা ং আন্দামানীদের এই 
শিকারের কথকত। হইতে রোঝা যায়। 1,৯৬ 


০০০০ 





৪ আন্দামানীদের ধর্ম ও সংস্কৃতি ৮” 


(বাহিরে প্রক্ৃতিব উপর নির করিয়। যাহার। জীবন কাটায়, 
তাহাৰ কোন রহস্ত ভেদ করিবার শক্তি নাই যাহাদের, তাহাব। ভয়ে ও 
'বিশ্ময়ে প্রকৃতিকেই পুজা করে । কেন ঝড়জল বিদ্যুৎ, হয়, কেন গাছে 
ফলমূল হয়, কেন মানুষ জন্মায় ও ৪ মরিয়া যায়, মরিবাব পবেঞ-এ ম্ষ 
অন্য কোন অজান! স্থানে যায় কি না, এসব প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক উত্তর 
দিবার তাহাদের ক্ষমত। নাই । আধুনিক সমাজেরও অধিকাংশ মানুষের 
মনে যখন এই সব প্রশ্ন জাগে, তখন আন্দামানীদের মনে যে জাগিবে 
তাহাতে আশ্চর হষ্টবার কিছু, নাই। আন্দামানীদের প্রধান দেবতা 


'দ্রইটি-_ বিলিক। (পুলুগ। ) ও টেরিয়া (ডেরিয়! )। ছুই দেবতাই 


৪০ সমাজবিদ্ধা। 


ছুই খতুর প্রধান বায়ুর (৬/110). দেবতা । টেরিয়া হইল দক্ষিণ- 

পশ্চিম মৌন্ুমী বায়ুর দেবতা, আর বিলিকা উত্তর- পূর্ব মৌসুমী বায়ুর 
দেবী | টেরিয়! বৃষ্টির দেবত।, বিলিকা প্রলয়ক্কর ঝড়ের : 'দেবী। এরই 
দেবদেবীকে পৃজ। করিয়। সন্তুষ্ট করিতে ন। পারিলে তাহার! যথেষ্ট 
ক্ষতি করিতে পারেন এবং সন্তষ্ট হইলে প্রভূত উপকার করিতে পাবেন, 

এ বিশাস অন্যান্য আরও অনেক মানুষের মতে! আন্দামানীদ্রেও 
আছে। চুরি জ্রাচুরি ব| অন্ত কোন সামাজিক অপরাধ করিলে” 
গোষ্ীর প্রবীণ ব্যক্তিরা মিলিত হইয়। বিচার করেন ও দণ্ড দেন বটে, 
কিন্ত দেবতারাও উদাসীন থাকেন ন।, তারাও ম্া-্ার়ের বিট়ার 
করেন। আধুনিক সমাজের অধিকাংশ মানুষের ধর্মবিশ্বীসের সহিত 

আন্দামানীদের বিশেষ পার্থক্য নাই দেখ। যায়। তাহার কার%, যে 
ভয় হইতে, অনিশ্চয়ত। হইতে, জীবনের অনেক অজান। রহস্য হইতে 
দেবদেবীর কল্পন। করিয়াছে মানুষ, তাহা সকল মানুষের মধ্যে আজও 

প্রায় সমানভাবে সক্রিয় রহিয়াছে । তাই আন্দামানীদের সহিত 
আমাদেরও অনেক দেবদেবীর কল্পনায় একট। মিল রহিয়াছে দেখ যায় । 
আন্দামানীদের ধ্যানধারণা, ধর্মবিশ্বাস, ভাষ।, দৈনন্দিন জীবনযাত্র।, 
আমোদ-প্রমোদ নৃত্যগীত, শিকার-কথকতা, জাতি উপজাতি গোষ্ঠা 
তুরিবার, লইয়া সামাজিক গড়ন, নিত্য ব্যবহারের ভ্রব্য ইত্যাদি 
সব মিলাইয়া! একটি নিজস্ব সংস্কৃতি গড়িয়। উঠিয়াছে এবং পরিবেশ ও 

সামাজিক স্তরের সহিত তাহার সামগ্ুস্য রহিয়াছে, 


গু” 





- তথ্য ও সিদ্ধান্ত 


আন্দামানীদের সমাজের গড়ন, বসতি-বিন্তাস, জীবনধাত্র।, 
ধ্যানধারণ] ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহ! আলোচনা করা হইল তাহা৷ হইতে 


আন্বামানীদের সমাজ 


৪৯ 


সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমর। কয়েকটি সিদ্ধান্ত করিতে 


পারি। যেমন £ 


৬ক। গোষ্টীবদ্ধ ও দলবদ্ধ হইবার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত 

বলা চলে। জীবনধারণের সংগ্রামের জন্ঠ, খাগ্ুসংগ্রহের জন্য, 
বসতিগুহ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়। আশ্রয় লইবার জন্য, মানুষু 

গোন্টীবদ্ধ হয়। আন্দামানীদের মধ্যেও তাই গোষ্ঠীবদ্ধতা আছে 
দেখা যায়। 
২, খ। মানবসমাজের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হইল “পরিবার"। 
পরিবারুঃ দমমজের ভিত্তি রচনা করে। কয়েকটি পরিবার লইয়া 
গোষ্ঠী, কয়েকটি গোষ্টী লইয়া! উপজাতি, এবং কয়েকটি উপজাতি 
"লইয়া! একটি বড় দল গড়িয়! উঠে, যেমন বড় আন্দামান ও ছোট 
আন্দামান। 
৮ গ্র। গোষ্টীবদ্ধ কয়েকটি পরিবার মিলিয়া বসতি গড়িয়। 
তোলে, প্রধানতঃ সকলে মিলিয়া মিশিয়। জীবনধারণের তাগিদে । 
গ্কাকাতিক পরিবেশ ভেদে, জীবনসংগ্রামের প্রয়োজনে, বসতির 
স্থায়িত্ব নিধারিত হয় । 
 ঘ্ব। যাহার! নিজের! খান উৎপাদন করে ন।, প্রকৃতির খাস্চ, 
সংগ্রহ করিয়। জীবনধারণ করেত তাহাদের অর্থ নৈতিক ও সামাজিন 
জীবনে তেমন ভেদবৈষম্য নাই, জটিলতা নাই। ব্যক্তিগত হত্থববোধ 
তাহাদের কম, সাম্যবোধ ও সহযোগিতাবোধ প্রবল |: পপ 
আন্দামানীদের মতো! আরও অনেক খাসংগ্রাহকগ প্রকৃতিনিরর 
সুপ্রাচীন জাতি-উপজাতির জীবনধারা অনুলন্ধান করিয়।, সমাজবিদ্‌রা' 


মানবসমাজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি জানিতে পারিয়াছেন।, 


তৃতীয় অধ্যায় 


আলমোড়াবাসীদের জীবন 


(আন্দামানীদেব খাদ্র-সংগ্রাহক বল! হইয়াছে, কারণ তাহার! নিজের! 


সপ পাত পু (১ স্ক্» 


কোন খাগ্ভচ ব। পণ্য উত্পাদন কবে না। স্থলে _জ্লে প্রকৃতির 


২ ভি পপ সপ পাপ 





সস | রি পার 


দেহুয়া_ ফলমূল জীবজন্থ শিকাব ও সংগ্রহ করিয়। করিয়। জীবনধারণ কবে | 
এই প্রকৃতিনিউরতার জন্ত তাহাদের সমাজের গডন ও জীবন্য়াত্রার 
পলনন কি বকম হইয়াছে, তাতা আমব! আলোচনা করিয়াছি | (উত্তব- 
পপ্রতদশেন আলমোড। জেলার পবতবাসীদের সহিত আন্দামানীদের 
পার্থক্য আছে। আলমোডান পবতবাশীর। খাচ্গ-উৎপাদক (17০০৫- 
70৫0001), খাগ্/-সংগ্রাহক (2০০এ- 4-08110াভা) নহে। পর্তবাসী 


জ্্। (5 


১০ সপ, পাপা 
পলিয়া “ 'কুতির উপবস্টাাদেরও অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়, 


পপি ঠা পারা পাশ বক সী এ ০০০৪৫ অপ বাত এ পন 


কিন্তু ত তাহারা চীববাস. ব্যবসা-বাণিজ্য ও পশুপালন করিয়া! জীবন- 
নি... ০০ ০০০০০০৩ 
স্বরণ ,কবে। চাধ্বাস তো _ বটেই, পশুপালনও খাস্ঠ- উত্পাদন । 
খালি বা পতিত জমি চবিয়। ফসল ফলাইলে যেমন খাগ্ভ উৎপাদন 
কপ] হয়, তেমনই বনের পশুকে পোষ মানাইয়!, তাহাকে পালন 
করিয়া, তাহাব বংশবুদ্ধি কবিয়।, ধানবাহন ও বোঝ| টানার কাজে 
ল[গাইলে এবং তাহার* ছুধ মাংস ইত্যাদি খাগ্চের জন্ত ব্যবহার 
করিলে, তাহাকেও খাদ উৎপাদন কর! বলা যাইতে পারে। 


প্রাকৃতিক পবিবেশ ও জীবনযাত্রার পদ্ধতি ছুয়েরই পার্থক্যের জন্য 


রশ 


ছাগল ও জিত ৮) দল গজ গজ 
চা 
(00 ও সেআছো €5৮) ৩৪৪৬ 55৪৩ 


তই 


25452 
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আন্দামানীদের সহিত আলমোড়াবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতির গড়নের 


পার্থক্য ঘটিয়াছে।) 


আলমোড়ার পার্বত্য পরিবেশ 


ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৫০০ 
মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ১৫০ হইতে ৩০০ মাইল পর্যস্ত প্রশস্ত । 
ইহার উচ্চাংশে বু হিমবাহ আছে, গায়ে আছে গভীর অরণ্য এবং 
মধ্যে মধ্যে আছে উপত্যক। ও মালভুমি। সমগ্র হিমালয় তিনটি 
পবতশ্রেণীতে বিন্তাস্ত। সবোচ্চ পবতশ্রেণী চিরতুষারাবৃত, প্প্রধান 
হিমালয়, বলে । পরবর্তী পৰতশ্রেণীর উচ্চত। অপেক্ষাকৃত কম, অর্থাৎ 
৬০০০ হইতে ১২০০০ ফুট পধস্ত তাহার উচ্চতা । কাশ্মীর উপন্ত্যক। 
এই “বহিহিমালয়েশ্র স্তরে অবস্থিত। তাহার পরবর্তী পবতশ্রেণীর 
উচ্চত। সবাপেক্ষা কম, “অব-হিমালয়* বলা হয়। এই নিম্নতম স্তরের 
উত্তরে বিস্তত অরণ্য, দক্ষিণে সমৃদ্ধ জনবসতি | এই তিন স্তরের 
পর্বতশ্রেণীই আলমোড়া জেলার মধ্যে বিরাজ করিতেছে । সমুদ্রের 
সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, পবতশ্রেণীর উচ্চতার উপরেই আব- 
হাওয়ার তারতম্য নিরর করে! জেলার উত্তর সীম। শীতপ্রধান, 
এগ্রীষ্মকালেও মধ্য-উষ্ণতা ৫০ ডিগ্রীর বেশী হয়না । এই অঞ্চলে 
গাইপাল। জন্মায় না, জন্মাইতে পারে না। মধ্যবতী অঞ্চলে কিছুদিন 
গ্রীষ্মকালের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্ত শীতের প্রকোপ এখানেও 
বেশী। অক্টোবর হইতে এপ্রিল মাস পধস্ত চারিদিক তুষারে ঢাক 
থাকে এবং জীবস্ত পশু ও মানুষ এই সময় আরও দক্ষিণে নিম্নাঞ্চলে 
নামিয়। যায়। নিম্নাঞ্চলের আবহাওয়া উত্তর ভারতের সাধারণ আব- 
হাওয়'র মতো, গ্রীত্ম বর্ষ। ও শীত তিন খতুরই আবির্ভাব হয় সেখানে । 
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ঢাবাসীদের জীবন ৪৫ 


ভাটদের কঠোর জীবন 

[ব্যাপকট হইতে ত্যাস্কট পর্যস্ত যদি একটি রেখা টানিয়! ছুই 'ভাগে' 
আলমোড়া জেলাকে ভাগ করা হয়, তাহা হইলে সেই রেখার উত্তর- 
পূর্ব অংশকে স্থানীর লোকের ভাষায় ভোট অঞ্চল বলা যায় এবং 
বাকি অর্ধেক অংশকে বলা যায় আলমোড়। অঞ্চল) ভোট" অঞ্চলের 
উপত্যকাগুলির উচ্চতা ১০,০০০ হইতে ১৫,০০০ ফুট চারিদিকে 
তাহার পাথরের কাঠিন্ত ও তুৰারের জড়ত্ব। জীবনের স্ফৃতির জন্য 
কোন রসকষ নাই কোথাও । ভূবিদ্রা ইহাকে নীরদ পাথর ও 
তুষ[ুরের মরুভূমি বলেন। ভোটদের জীবনযাত্রাও বাহিরের প্রকৃতির 
মতে। কড়োর। পাত্য নদীর ধারে ধারে ভোটদের বসতি । তাহারই 
আশেপাশে বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট ভূখণ্ডে তাহারা চাষ করে। পাহাড়ের 
গায়ে সিঁড়ির মতে। থাক কাটিয়াও (767180779) তাহাদের চাষ 
করিতে হয় । গরু-মহিষের মতে। পশুর কাধে লাঙল জুতিয়৷ চাষ 
করা কঠিন বলিয়, ভোটর। নিলেরাই প্রায় পশুর মতো! লাঙল টানে । 
সামনে গ্রকজন ব। দুইজন পুরুষ (বলদের মতো ) লাঠিতে ভর দিয় 
গায়ের জোরে লাঙল টানিতে থাকে, পিছনে একজন হাল ধরিয়া 
থাকে চাষীর মতো। এত মেহনত করিয়া পাহাড়ের গায়ে ও পাথুরে 
উপত্যকায় ফসল ফলাইয়াও ভোটর। নিশ্চিন্তে স্থায়ীভাবে একস্থানে 
বারোমাস বাস করিতে পারে না। গরু ছাগল, ভেড়ার চারণভূমি 
দুর্লভ বলিয়া, ঘাস গাছ-আগাছার সন্ধানে তাহাদের স্থান হইতে 
স্থানাস্তরে যাযাবরের মতে। ঘুরিয়। বেড়াইতে হয়। সারা গ্রামের 
সমস্ত ভোট পরিবার, গরু ভেড়। ছাগল ঘোভার পালের সহিত চলিতে 
থাকে। মানুষ ও পশুর কাধেপিঠে গোট। একটি ভোট গ্রাম যেন 
একস্থান হইতে অন্থস্থানে উঠিয়! যায়। প্রকৃতি নিষ্ঠুর ও উদ্ণালীন 


৪৬ সমাজবিহ্যা 


বলিয়া মানুষও কষ্টসহিষু হইতে বাধ্য হয়। প্রকৃতিই যেন সেইভাবে 
তাহাদের গড়িয়। তোলে। আরামপ্রিয় হইলে এখানে মানুষ বাচিতে 
পারিত না। ভোটর। তাই বলিষ্ঠ ও কশ্নঠ হইয়। গড়িয়। উঠিয়াছে 
এবং প্রকৃতির নিগ্রতার সঠিত পাল্ল। দিয়। বাচিয়। আছে রে 


ুসালমোড়া পর্বতবাসীর ষাধাবর জীবন 


আল্পস ও পারেনিজ পাহাড়ের অধিবাসীদেব মতে। হিমালয়- 
বাসীরাও গবাদি পশু প্রতিপালনের জন্ত কিছুট। যাযাবর জীবন যাপন 
করিতে বাধ্য হয়। মানুষ তাহার পাঙ্গিত পশুব খা্চের সন্ধানে 
“ঘরবাড়ী ছাড়িয়। সপবিবাবে স্থান হইতে স্থানাস্তবে ভ্রমণ কবিয়। 
বেড়ায়। উচ্চতর পবতাঞ্চলে চারণভমির জন্য বিশেষ খতুতে এই 
অভিযান পবশুবাসীদেরই বৈশিষ্ট্য । 

পাহাড়ী গরু ছাগল ভেড়া দৈহিক গডনে কতকট। পাহাড়ী 
মানুবের মতে। বেটেখাট ও বলিষ্ঠ । দেখিতে বেটে হইলেও ভাহাব। 
খুব পরিশ্রমী । সমতলের গরু-ভেড়াৰ মতে। ঢগ্ধবতী নহেঞ& অল্প 
হুধ দেয়, খাটিতে পারে খুব। মহিষের ছুধই এই অঞ্চলে প্রধান, 
কিন্তু মহিবেও, খুব বেশী হইলে, দিনে ছুই সেরেব বেশী ছুধ দেয় ন|। 
গরুতে স্বাধারণতঃ একসের করিয়! হুধ দেয়। দিনের বেল! কাছাকাছি 
জঙ্গলে তাহাদেব চরাইতে লইয়। যাওয়। হয়। গাভীগুলিকে গোয়ালেই 
খাইতে দেওয়। হয়, কারণ পাহাড়ের ঢালু গা হইতে পিছলাইয়। পড়ির। 
অনেক সময় তাহার! মপিয়। যায়। দুগ্ধবতী গাভী মরিয়। গেলে 
হইবে বলিয়া, তাহাদের 'গোয়ালে বাঁধিয়। রাখিয়।ঃ বলদগুলিকে 
চরিতে দেওয়। হয়। পাহাড়ীদের বাসস্থানের সংলগ্ন গোঠে রাত্রে 
তাহার। বাঁধা থাকে, শুইবার জন্ত ওক ও পাইন গাছের পাতা বিছাইয়া 
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দেওয়া হয়। দূরে আলাদ। গোয়ালঘরেও (গোয়ার বলে) তাহাদের 
রাখিবার ব্যবস্থা কর] হয়। 

গবাদির খানা যোগানোই পাহাড়ীদের কাছে মহ। সমস্ত। হইয়। 
উঠে। শীতকালে পাহাড়ের উপরদিকের চারণভূমি তুষারে ঢাকিয়। 
যায়, গাছপালার ও ঘাসের বিশেষ চিহ্ন থাকে না কোথাও । চারি- 
দিকে তুষারমরু ধূ ধু করিতে থাকে। শীতকালে তাই পাহাড়ীদের 
পক্ষে উপরে বাস কর।*সম্তব হয় ন।ঃ নীচের উপত্যকায় তাহারা নামিয়। 
আসে, কারণ সেখানকার আবহাওয়া তখন উপভোগ্য ও বাসোপধোগী 
এবং গবাদির খান্ভও তখন উপত্যক! অঞ্চলে প্রচুর পাওয়। যায়। 
কিন্ত গ্রী্কালে প্রকৃতির রূপ আবার বদলাইতে থাকে। যন তাপ 
বাড়িন্তে থাকে, তত দ্রুত গাছপাল। ঘাস গজাইতে থাকে । কচি কচি 
ঘাসের ও গাছের পাতায় জঙ্গল ছাইয়। বায়। প্রকৃতির সাদ ধবধবে 
তুষাররূপ গাছপালার শ্যামলতায় জীবন্ত হইয়। উঠে। অল্পদিনের, 
মধ্যে পাহাড়েব উপরদিকের শীতের প্রকোপ কমিয়। যায় এবং 
তাহ। গুবাদি পশুব বিচরণের উপযোগী হয়। এদিকে উপত্যকার 
খানও ফুর[ইয়। আসে। পাহাড়ী ঢাষী বুঝিতে পারে, নীচের 
উপত্যকায় থাকিলে গরু-ভেড়ার খাগ্ যোগানে। আর সম্ভব হইবে 
না। উপবের দিকে যাত্র। করিবার সময় ভইয়। আসে। 

স্থানান্তরে যাত্র। করিবার প্ররোজনীয়ত। বাড়ে আবও একটি 
কারণে। চলাচলের উপযুক্ত গম্য পথ ভাল থাকিলে দুল হইতে 
ঘাসখড় গাড়ী বোঝাই করিয়া, বা পশুর পিঠে চাপাইয়। বহিয়! 
আন যায়। সেরকমের পথের অভাব, "এ-অঞ্চলে খুব বেশী। 
অধিকাংশ পথই ছুর্গম। তাই উপরেব চারণভূমিতে চলিয়া যাওয়। 
ছাড়। উপায় থাকে না । উপরে যাত্র। করিবার পবে নীচের উপত্যকায় 
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যে তৃণ-খাগ্ধ জন্মায় তাহা স্থানীয় অধিবাসীরা! শীতকালের জন্য 
মজত করিয়। রাখে । 

আট-দশ হাজার ফুট উপরে ওকগাছের জঙ্গলের মধ্যে থাকে 
ংগাচারণভূমি। শ্রীক্ষকালে সেইখানে যাইতে হয়। চৈত্রের মাঝা- 
মাঝি কয়েকজন রাখাল বালক গরুর পাল লইয়৷ প্রথমে যাত্র। করে। 
স্থানের দূবত্ব অন্পাতে যাত্রার সময় ঠিক কর৷ হয়। দূরত্ব ছাড়াও 
আরও অনেক সমস্ত। আছে। গ্রামের মজুত খাছ্ের পরিমাণ বুঝিয়া, 
কতজন রাখাল বালককে গ্রামের অন্যান্ত কাজ হইতে ছুটি দেওয়। 
যায় এবং চাষ আবাদের জন্য গরুমহিষের প্রয়োজন কতট। তাহা 
হিসাব করিয়। তবে যাত্রার সময় ঠিক কর! হয়। 

কয়েকঘন্টার ব। একদিনের পথ হইলে সাধাবণতঃ বগসরে চারবার 
উঠানাম। কবিলেই চলে । প্রথমে তাহার। চৈত্রের শেবে যাত্র। করিয়া 
জ্যৈষ্টের গোড়ায় ফিরিয়। আসে, কারণ তখন গম কাটিবার জন্য এবং 
ধান বুনিবাব জন্ত লোকজন 'ও গরু-মহিষ দরকার হয়। পনের দিন 
ব| একমাসেব মধ্যে, জ্যৈষ্ঠের শেষে ব| আবাঢ়ের গোড়ায়, দ্বিতীয়বার 
যাত্র! করিয়। আরও 'কিছুদিন বেশী থাকিবার অবসর হয়, কারণ 
থড়িফ শন্ত বপনের কাজ তখন শেষ হইয়! যায়, কাজের বিশেষ 
তাগিদ থাকে না। বর্ষ পড়িলে আবার তাহার! ফিরিয়! আসে, 
কারণ তখন বাত্সরিক উত্সবের সময়। বর্ষাকালে প্রচুর ঘাস জন্মায় 
বলিয়! গরু-ভেড়ার খাগ্চেরও তখন অভাব হয় না। শ্রাবণের শেষে 
ব| ভাদ্রের গোড়ায় তৃতীয় যাত্র। আরম্ত হয়, কারণ তখন গরু-মহিষ 
ও মানুষের কোন প্রয়োজন হয় ন। চাষের জন্ত। অবশ্য গরুর খাচ্চ 
তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়। বায়, খাছ্ের প্রয়োজনে উপরের চারণ- 
ভূমিতে যাইবার দরকার হয় না। কিন্তু উচ্চভূমির ঘাস খুব পুষ্টিকর 
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বলিয়া গবাদির স্বাস্থ্যের জন্ত পাহাড়ীরা তখন উপরে যায়। শস্ত 
কাটার সময় হইলে আবার ফিরিয়া আসে। খড়িফ" শস্য কাটা 
শেষ হইলে চতুর্থ যাত্র! আরম্ভ হয়। তারপর যখন শীতের আগমনে 
উপরের চারণভূমিতে আর দ্বাস জন্মায় না, ক্রমে তুষার পড়িয়। সব 
ঢাকিয়। যাইতে থাকে, তখন তাহারা আবার নীচের উপত্যকায় 
ফিরিয়। আসে এবং সার। শীতকাল গ্রামেই বাস করে। 

গ্রামের সকলেই যে এইভাবে চারবার উঠানামা করে, তাহা নহে। 
যাহাদের চাষের লোকজন বা গরুমহিষ বাড়তি থাকে, তাহারা 
একবারই হয়ত চৈত্র মাসে যাত্রা! করিয়। কাতিক মাসে ফিরিয়া আসে। 
সাধারণতঃ তাহার। অনেক উপরের চাবণভূমিতে চলিয়। যায়। এই- 
সব *চারণভমির ঘাসপাল। খুব স্ুম্বাু ও পুষ্টিকর। বহু দূর হইতে 
পাভাড়ীর! তাহাদেব গরু ভেড়। লইয়! এইসব স্থানে উঠিয়। আসে। 
এইসব চারণভূমির মধ্যে দানপুরের ঢাকুরী ও গাড়ওয়ালের ছুদাটোলি 
বিখ্যাত। টাকুরীর চারণভূমির খ্যাতি এত বেশী যে স্থুদুব কাশ্মীর 
হইতে হজ রূর| পথস্ত সেখানে পন চরাইতে ঘায় 1/ 


গ্রীষ্মকালীন গোষ্ঠধাত্রার বিবরণ 


াহাড়ীদের এই চারণভুমিতে যাত্রাকে গোঠে যাওয়া? বা গোষ্ঠ- 
ঘাঁত্রা বল। হয়। পশ্চিমের দানপুর হইতে পুবের শোর, সির! পর্যস্ত 
আলমোড়। জেলার মধ্যভাগের পশুপালকদের মধ্যেই গোষ্ঠযাক্রার 
রীতি আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য এই রীতি প্রচলিত 
হইয়াছে । গোষ্টযাত্র। ন! করিয়! তাহাদের" বাঁচিবার উপায় নাই। 
যাত্রার আগে সামান্য কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পাল! শেষ হয়। 
শুভধাত্রার দিনক্ষণ ঠিক হইলে, গ্রামদেবতার পুজ। দিয়া, পরিবারের 
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সকলে যাত্র। করে। জিনিসপত্তর বাধা্বাধি ছুইচার দিন আগেই 
আরন্ত হয়! "এক-একটি দলে পুরুষের সংখ্যাই থাকে বেশী। অক্ষম 
বৃদ্ধবৃদ্ধার|, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গ্রামেই থাকে, কারণ তাহার। 
গোরষ্টঘাত্রার পথের কষ্ট সহ্য করিতে পারে ন|| নির্দিষ্ট দিনে ঘাত্র। 
শুরু হয়। পালে গরু ছাগলের সংখ্য। বেশী হইলে দ্রুত পথচল। সম্ভব 
হয়, মহিষ থাকিলে মন্থর গতিতে চলিতে হয়। বিভিন্ন পরিবারের 
লোকজন যাত্রাকালে পথে দলবদ্ধ হ্ইয়। যৌথ” পরিবারের মতো 
চলিতে থাকে, খাওয়া-দাওয়।, শোয়।-বসা, কাজকর্ম সকলে একসঙ্গে 
কবে। নীচেব গ্রাম্য বসতিতে যে১ পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য থাকে এবং 
বজার পাখ। চলে, গোষ্ঠঘাত্রাকালে ত্ুর্গম পাবত্য পথের যাযাবর 
জীবনে ত। ভাড়িয়। দিতে হয়। জঙ্গলে থাকিবার সময় কাছাকছি 
গ্রামের লোক খাচ্দ্রব্য সরবরাহ করে। শাকসবজী তেমন পাওয়া 
যায় ন৷ বলিয়।, দুধ ঘি প্রধান খান হইয়। উঠে |. 
€ গোঠে পৌঁছাইয়। প্রথমেই গোয়াল তৈরীর আয়োজন চলিতে 
থাকে। অস্থারী গোয়াল, পাহ।ডীরা বলে খড়ক। চার রুরুমের 
খড়ক বা! গোনাল আছে; (১) চতুক্ষোণাকার খড়ক, খাড়াই চালের) 
(২)তাবুর মতো খড়ক, নাম ঘুনগুটিয়।; (৩) পিরামিডের মতো 
চাল দেওয়৷। খড়ক; (৪) শীতকালের মজবুত খড়ক, কাঠ ও পাঁথর 
দিয়া গড়।। কাঠ কাটিয়। গাছের পাত। দিয়াও চলনসই খড়ক 
তৈরী করা হয়।.. 
একই উপত্যকার কয়েকটি গ্রামের জন্য একটি চারণভূমি নির্দিষ্ট 
থাকে, পাহাড়ীর৷ তাহাকে, খাটা বলে। খাট! কাহারও ব্যক্তিগত 
সম্পর্তি নহে, গ্রামের সকল পরিবারের সাধারণ সম্পন্তি। খাটার 
মধ্যে একটি স্থান বাছিয়। লইয়। বাসের ঘর নিপ্নাণ কর। হয়। পানীয় 
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জল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সুযোগ-সুবিধা বুঝিয়া বসতির 
স্থান বাছা হয় ু (সাময়িক বাসের জন্য বলিয়া খুব মজবুত করিয়া ঘর 


কাধিবার দরকার ৪ ন|। স্থানীয় গাছ কাটিয়া কাঠের খুঁটি দিয়া 


কাঠাম তৈরী করিয়া পাত। দিয়! ছাওয়। হয়। খু'টিগুলি একসঙ্গে 





শাহাডী খডক 

বাধিস্ক তাহার ফাকে ফাকে পাত্তা গুিয়। দেয়াল দেওয়া হয়। প্রায় 
আট-দশ ফুট উচু দেয়ালের উপর ঢালু চল থাকে এবং দরজাগুলি 
খুব ছোট ও নীচু কর! হয়, যাহাতে বন্য জন্ত না ঢুকিতে পারে। 

'গোচারণের নিয়মিত কাজের ফাকে ফাকে সকলে, অন্যান্ত 
কাজকর্মও করে । ছুধ হইতে মাখন তুলিয়। গ্রামে চালান দেওয়। হয়। 
গোঠে বিভিন্ন গ্রামের গরু-মহিষের সমাবেশ হয় বলির! তাহার আদান- 
প্রদান, বেচাকেনাও চলে। স্থানীয় গাছের কাঠ হইতে নানারকমের 
তৈনী করা হয়, যেমন কুত.লা! দে ), কাস্তে, রা 


9 কাটিয়া যায়। 
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শীতকালীন অবরোহণ 

আলমোড়া জেলার পশুপালকদের মধ্যেই এই গ্রীষ্মকালীন গোষ্ঠ- 
যাত্রার রীতি আছেঁ। মধ্যাঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিমভাগে পশু” 
পালকদের প্রাধান্য। কিন্তু মধ্য ও উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ীরা কেবল 
পশুপালন করে ন।, তাহার সহিত চাষবাস ও ব্যবসাবাণিজ্যও করে। 
তাহাদের মধ্যে সকল রকমের বুস্তিজীবী দেখিতে পাওয়া যায়। 
শীতকালে কাতিক-অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন-চৈত্র পর্বস্ত পাবত্য 'অঞ্চলে 
যখন অত্যধিক ঠাণ্ড। পড়ে, গাছপাল! সব মরিয়া যায়, দৈনন্দিন 
জীবনের স্বাভাবিক কাজকর্ম কর! যখন প্রায় অসম্ভব হইয়। উঠে, 
তখন পাহাড়ীরা নীচে ভাবর্স অঞ্চলে নামিয়। আসে । পাহাড়ের 
পাদদেশে, তরাই ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে ভাবর্প অঞ্চল করল 
হয়। বধাকালে এখানে পরাপ্ত বৃষ্টি তয় এবং জলবায়ুর আব্র ত।, গরম 
ও পলিমাটির জন্য গাছপালাও অনেক জন্মায় । শীতকালে স্বাস্থ্য ভালই 
থাকে । তাই উপরের পাবিত্য অঞ্চলের, বিশেষ করিয়! পাচায়ুন, কুমাযুন 
€ ফ'ল্দাকোটের অধিবাসীর! শীতকালে নীচের দিকে ভাবস' অঞ্চলের 
মনোরম পরিবেশে নামিয়। আসিয়। বসবাস ও কাজকণ্ন করে। 

অগ্রহায়ণে ফসল কাটার কাজ শেষ হইবার পর হইতেই ভাবর্সে 
যাত্রার প্রস্ততি চলিতে থাকে। গ্রহাচাধ যাত্রার শুভদিনক্ষণ 'ঠিক 
করেন। সকলে ভাল পোশাক পরিয়া, কপালে সিছ্রের মঙ্গলটিপ 
দিয়, গ্রিনিসপত্র গুছাইয়।, বৌচকাবুচকি বাঁধিয়া! যাত্রার জন্য প্রস্তুত 
হয়। বিছ্বান!, বাসনকোসন, খাগ্দ্রব্য, চাষের যন্ত্রপাতি সব সঙ্গে থাকে৷ 
গরুর গাড়ীতে ও ঘোড়ার পিঠেও মাল বোঝাই কর! হয়। পুরুষেরা 
পিঠে বোঝ! বহন করে। মেয়েরা গাড়ী চালায়, কেহ কেহ টাট্র, 
ঘোড়ার পিঠে বৌচকার উপর বসিয়। চলিতে থাকে । ঝোড়ার মধ্যে 
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শিশুদের বসাইয়। দিয়, ঘোড়ার পিঠে ছুইদিকে বুলাইয়! দেওয়। হয়, 
আবার মায়েদের পিঠে শিশুদের ঝোড়ার মধ্যে রাখিয়। বাঁধিয়ু। দেওয়। 
হয়। গরুমহিষের পালও রাখালদের তত্বাবধানে সহ্যাত্রীর মতো 
চলিতে থাকে । সে এক বিচিত্র দৃশ্য ! চোখে ন। দেখিলে কেবল 
বর্ণন। পড়িয়। তাহ। উপভোগ করা যায় ন।। 

দশ-পনের মাইলের বেশী পথ একদিনে চলা হয় না, এবং সমস্ত 
পথ চলিতে প্রান্ঘ এক সপ্তাহ সময় লাগে । সারাদিন' পথ চলিয়া 
স্র্যাস্তের পর বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। তখন কোন গ্রাম ব। হাট- 
বাজার-দৌোকানেব কাছে রাত্রিবাসের জন্য তাবু ফেল| হয়। চ! খাবার- 
দাবার তৈরী হইলে, তাহা খাইয়।, পুরুষের। ধূমপান করিতে করিতে, 
গঞ্লর 'আসর জমায়, মেয়ের! শিশুদের আদরযত্র করে, কেহ কেহ 
হাতের কাজকম্নও করিতে থাকে। ঠিক গ্রামের মতে। পরিবেশ 
রচিত হয় এবং মনে হয় যেন একটি চলন্ত গ্রাম পথ চলিতে চলিতে 
থামিয়। রহিয়াছে । 

ভাবস অঞ্চলে প্রত্যেক গ্রামের পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট গোঠ 
থাকে। জঙ্গল হাসিল করিয়া বংশানুক্রমে তাহার। দেই গোঠ ভোগ 
করিয়। আসিতেছে এবং শীতকালে সেইখানে আপিয়। বসবাসও 
কপ্সিতেছে। ভাবর্সে পৌছিবার পর যে যাহার নির্দিষ্ট গোঠে ঘর 
বাধিবার আয়োজন করে। পাশাপাশি শ্রামের লোক কাছাকাছি 
ঘর বাঁধিয়। বসবাস করে, কারণ তাহাতে কাজকর্মে, জণ্তজানোয়ার 
চোরডাকাতের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষায়। পরস্পরের সাহায্য ও 
সহযোগিত। লাভের স্ুবিধ! হয়। উধ্বাঞ্চলের খড়কের মতো গরু, 
বাছুরের জন্য গোয়ালঘর তৈরী করা হয়। এইভাবে বসবাসের ব্যবস্থা 
হইলে যে যাহার কাজকর্মে নিযুক্ত হইয়া যায়। 
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ভাবসে ঘাহার। নামিয়। আসে তাহাদের মধ্যে চারশ্রেণীর লোক 
দেখ! যায়।' প্রথম শ্রেণীর লোক অধ-যাযাবর শ্রেণী বলা যায়। 
ইহার! দ্িনমজর খাটে, পশুপালন করে, ঘি-মাখন করিয়। বিক্রয় 
করে, আবাব কিছু কিছু চাষবাস বাবসাবাণিজাও করে। যখন যাহ! 
করিলে স্ুবিধ। হয়, তাতাই কবে, কোন বিশেষ বুক্তির প্রতি কোন 
অন্াগ নাই। জঙ্গলের কাঠ কাটাব কাজই ইহারা বেশী করিষ। 
থাকে এবং স্থানীয় কনট্র্যাক্টরর। তাহাদের দিনমন্জুর নিযুক্ত করিয়া 
বেলপথের জন্তা কাঠ সরববাত কবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর 'লোকের। 
প্রপানতঃ পশুপালক । তাহার। পশ্ডপালন করিয়। দ্ুপ-ঘিয়েব ব্যবসা 
করে । ততীয় শ্রেনীর লোকেরা প্রধানতঃ চাধী। তাহাব! স্থানীর 
জমিদার-জোতদারেব জমি বন্দোবস্ত করিয়। ভাগচাষ করে, যাহার। 
দরিদ্র তাহারা ক্ষেতমজর ও খাটে। চতুর্থ শ্রেণার লোকের৷ 'প্রধানতঃ 
বাবসায়ী | তাহার। ভাবসে র হাটবাজাবে গুড় লবণ তামাক কাপড 
ইত্যাদির দোকান খুলিয়া বাণিজ্য করে, দূরের পাহাড়ী "গ্রামের 
হাটে নানারকম জিনিস লইয়া গিয়। সেখানকার জিনিস ভাবসের 
হাটে ও বাঙ্তারে বিক্রয়ের জন্য লইম। আসে। সাধারণতঃ হহার। 
বেশ সঙ্গতিপন্ন | , 


“আরোহী ও অবরোহীদের মধ্যে পার্থকা 1০ 


আলমোড়ার মধ্যাঞ্চলের পুৰ ও পশ্চিমভাগের ভোট পশু- 


শা এ আও পট পাত 


পালক যাহার! _উপূরদ্দিকে  'গোঠে_আরোহণ_ করে, _ করে এবং অস্ত, 
পাহাড়ীরা যাহার! নীচের দর্দকে ভাবর্সে অবরোহণ করেঃ তাহাদের 
অভিযানের মদ্যে সাদৃশ্য ধাঁঁকলেও, পার্থক্য আছে যথেষ্ট। উধ্বযাত্রী 
ব। আরোহীর! শীতগ্রীষ্ম ছুই খতুতেই যাত্র। করে, শ্রীক্মকালেই বেশী 








পার্ধত্য অঞ্চলের মালবাহী অশ্বতর 
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অবরোহীর! বা নিম্নযাত্রীরা শীতকালে যাত্র! করে, গ্রীষ্মকালে নহে। 
ভোট পশুপ্রালকদের চলাচলের পথ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী দুর্গম, 
কোন চাকাগাড়ীতে তাহারা চলাচল করিতে পারে না, ছাগল ভেড়া 
ঘোড়া জিবু ( গরু) ও মহিষের পিঠে করিয়া মালপত্র বহন করিয়। 
(লইয়া হাসু, নীচের ভাবস ঘাত্র যাত্রীরা গরুর গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই 
করিয়। লইয়। যায়, আজকাল মোটরবাসও তাহার! ব্যবহার কবে। 
ভোট মেয়েদের পিঠের ঝুড়িতে বোঝ৷ বাঁধা থাকে, তাহাতে উঁচুপথে 
উঠিতে সুবিধা হয়। নিষ্নযাত্রীদের তাহ! প্রয়োজন হয় না বলিয়। 
তাহার। ঝুড়িতে বোঝ৷ মাথায় চাপাইয়া লইয়। পথ চলে। ভোটদের 
সঙ্গে বেশী মহিষ থাকে. না, ভাবস'যাত্রীদের সঙ্গে মহিষ বেশী থাকে। 
ভোটর! [তাবু ব্যবহার করে বেশী, ভাবস যাত্রীর। তাহা করে না 


শী সি শপ ০০ এ 


বলিলেই হয়। চারণভূমি ও পানীয় জলের পাহাড়ী ঝরন। ও নদীর 


কাছে ভোটর। বু ফেলিয়া থাকে, ভাবসধাত্রীরা থাকে দোকাঁন 
হাটবাজারের কাছে কোন স্থানে। ভোটর। দৈনিক পা পাঁচ-ছয় মাইলের 
বেশী পথ চলিতে পারেন।, ভাবস 'াত্রীরা_ _দশ-পনের মাইল পর্যস্ত 


লস পলাশ আচ 


চলিতে পারে। _ভোটদের মেয়েপুরুষে সমান মেহনত করে, উাবস- 
যাত্রীদের মেয়েদের তাহা, করিতে হয় .না। 

ছুই দলের মধ্যে এই পার্থক্য থাকিলেও উভয়েরই স্থানাস্তরে 
যাত্রা সাময়িক। উভয়েই খতুর পরিবর্তনের ফলে জীবনযাত্রার, 


বসবাসের, ও কাজকর্মের সুবিধার জন্য গাম ছাড়ি! স্থানাত্তরে যায়) 


শপ শপ ও শী | টিক ৭ পিসি 


//মেলা, দ্েবদেবী ও উৎসব-পার্বণ 


শ্রামাঞ্চলে সাধারণতঃ শহর-নগরের মতো স্থায়ী দৈনন্দিন হাট- 
বাজ'র থাকে না। অণ্তাহে একদিন বা ছইদিন হাটবাজার বসে। 


আলমোড়াবাসীর্দের জীবন ৫৭' 


আর গ্রামের মেলাগুলিতেও পাশাপাশি অঞ্চলের জিনিসপত্রের 
আমদানি ও কেনাবেচা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে ইহ! আৰবও বেশী হয়, 
কারণ সেখানকার লোকজনের পক্ষে ছুর্গম পথে দৈনিক হাট-বাজারে 
যাতায়াত করা সম্ভব হয় না। ক্রেতা ও বিক্রেতা কাহারও পক্ষে 
নয়। আলমোড়া জেলায় তাই মেলার খুব প্রাধান্য দেখা যায়। 
মেলাগুলিতেই জিনিসপত্রের আদান-প্রদান ও বেচাকেন। হয় বেশী। 
কোন পুজ। বা উত্সব উপলক্ষে মেল! বসে এবং সেই মেলায় 
কাছাকাছি গ্রামের লোক তাহাদের নানারকমের জিনিসপত্র বেচিতে 
আসে। মেলা হইতে জিনিস কিনিবার জন্যও অনেক লোক আসে। 
এমনিতেই উত্সবের জন্য মেলায় যে জনসমাগম হয়, তাহাতে আদান-. 
প্রদন, আনন্দ-উৎসব বেশ জমিয়। উঠে। সাধারণ হাটবাজারে এই 
আনন্দময় পরিবেশ স্থষ্টি হয় না। কেবল পাবত্য অঞ্চলে নহে” 
আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের সবন্তর যে মেল ৪911) হয়, গ্রান়্য 
জীবনে তাহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। . 

স্বুলমোড়ার পাহাড়ীদদের জীবনে মেলার গুরুত্ব খুব বেশী, কারণ 
মেল। তাহাদের হাটবাজার, মেলা তাহাদের মেলামেশার স্থান, মেলা 
তাহাদের জাতীয় এক্যবোধের কেন্দ্র, ধর্মোৎসবের তীর্থ, সবকিছু । 
বৎসরের বিভিন্ন সময়ে মেল! বসে। জেলার প্রত্যেক মহকুমায় ও 
থানায় প্রায় মাসে মাসে একটি করিয়৷ মেলা হয়। শীতকালেই 
মেলার সংখ্যা বেশী এবং যে অঞ্চলে যত বেশী মেলা হয়, বুঝা যায় 
সেই অঞ্চল তত বেশী সমৃদ্ধ। সমগ্র জেলায় প্রায় ১০০ মেলা হয় 
এবং প্রত্যেক মেলায় গড়ে ১০০০ হইতে '২০,০০০ হাজার লোকের 
সমাগম হয়। টাকাপয়স! দিয় জিনিস কেনাবেচা হয়, আবার এক. 
জিনিসের বদলে অন্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের আদান-প্রদানও চলে। 


৫৮ , সমাজবিগ্া 


মেলার সংখ্যা দেখিয়াই বোঝা যায়, আলমোড়। জেলার 
পাহাড়ীদের*'দেবদেবীর ও সউৎসব-পার্ণের সংখ্যাও প্রচুব। ভোটদের 
দেবতার মধ্যে পবতশঙ্গবাসী মহাদেব প্রধান। কৈলাস, মানস- 
সরোবর ও কেদার-বদরিতে দেবতার গাঠস্থান আছে । হিমালয়-কশ্য। 
মহাদেবের পত্রী নন্দ! দেবীও পবতশিখরে বিরাজ করেন। তুষাব|- 
এত পথেব পাবে পারে কাঠবুড়িয়া দেবীর স্থান আছে। পাথবখগ্ড 
বা কাঠের ঢক্রার স্তুপ, ভাহাব উপব সাদ।-্লাল কাপড়ের টুকর। 
ফেল। | পাহাভে উঠিবাব সময় একটিব পর একটি চুড়া অতিক্রম 
করিয়!, কাঠবুড়িরাব কাছে ভাত জ্োড করিয়। দাভাইয়।, পাহাড়ীবা 
সামনের উন্নত চড়াব দিকে চাহিয়। মন্ত্রপাঠ করে। প্রার্থনা করে 
যেন নিবাপদে তাভার। এ চুড়াতেও উঠিতে পারে। কাঠকুঁড়িয়া 
দেবী গ্রীতন। হইলে পাৰত্য পথে সমূহ বিপদ ঘটিতে পারে বলিয়। 
তাহাদের বিশ্বাস । ঝড়জল বিদ্যুতের দেবতার! আছেন। বৃষ্টির 
দেবত। গাঁবলা। সকলেবই খুব প্রিয় দেবত1, কারণ তিনি তুষার 
সরাইয়। জল দান করেন, শস্তফল দান করেন, খাঞ্চের অক্ভাব দূর 
করেন। ভাহাব পুঙ্জায় ছাগল বলি দেওয়। হয়। বাখালদের দেবত। 
কুনিয়। আছেন। তিনি রাখালদের মতে। গ্রামে গ্রামান্তবে তাহার 
বাহনের পিঠে চভিয়! ঘুরিয়৷ বেড়ান, হারানো গরু-ভেড়ার সন্ধানে । 
পালের গরুমহিষ কিছু হারাইলে রুনিয়ার শরণাপন্ন ন। হইয়। পাহাড়ী 
রাখালদের উপায় নাই। গ্রামে গ্রামে গ্রামদেবত। আছেন, গ্রামের 
রক্ষক ও পালক তিনি। ই্াভার একটি স্থান আছে, মন্দির বিশেষ 
নাই। বড় লম্ব। খু'টিতে চমরী গরুর লেজ ও সাদা-লাল কাপড় 
ঝুলিতে থাকে । এই খুটিই গ্রামদেবতার স্থান। এরকম আরও 
অনেক দেবদেবী আছেন, তাহাদের বিশেষ পৃজ্জা উৎসব আছে । এই 


আলমোড়াবাসীদের জীবন ৫৯ 


সব উৎসব উপলক্ষে মেল! হয় এবং পাহাড়ীর। সকলে মিলিয়। মিশিয়। 
সেই মেলায় আনন্দ করে। নৃত্যগীতের ও বেচাকেনার কলরবে 
পাহাড়ী দেবস্থানের মেলাগুলি মুখর হইয়। উঠে রী 


সি 


তথ্য ও সিদ্ধান্ত 


আন্দামানীদের সহিত আলমোড়ার পবতধ।সীদেব সমাজ ও 
জীবনযাত্রার পার্থক্য এইবার সহেই ধুঝিতে পার। যাইবে ; 
৮৮ক। ছুই অঞ্চলেই প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের প্রভাব স্থানীয় 
অধিবাসীদের সমাজ-জীবনে 'প্রবল। আন্দামানীর| সম্পূর্ণ প্রকৃতি- 
নিভর ও খাগ্ঠ-সংগ্রাহক, আলমোড়াবাসীবা খাগ্ঠ-উৎ্পাদক। 
সেইজন্য তাহাদের স্থ্বায়ী বসতি € গ্রাম আছে এবং ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির বোধ আন্দামানীদের তুলনায় অনেক বেশী তীত্র। 
খ। তবু প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনৈর কঠোরতার জন্য তাহাদের, 
সমবায় জীবনের ভিত্তি একেবারে ভাঙিয়। যায় নাই। গোষ্ঠযাত্র। 
ও নিন্নকুমিতে যাত্রাকালে সেই পরস্পর-শিভর সম্মিলিত 
জীবনের প্রয়োজন দেখ! দেয় ! 
গ্র। চাববাস ও ব্যবসাবাণিজোর জন্ট পৰতবাসীদেব মধ্যে 
(ধনীদরিদ্রের শ্রেণীভেদ ও আছে, আন্দামানীদের মধ্ো তাহা নাই। 
(কিন্ত লক্ষণীয় হইল, যে-প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সকলকেই নির 
করিতে হয়__যেমন আন্দামানীদের শিকারক্ষেত্র, আলমোড়।- 
বাসীদের গোঠ-_তাহাব প্রতি সকলের সমানাধিকার আছে। 
যাহাদের যত বেশী প্রকৃতির উপর নিরূর করিতে হয়, তাহাদের 
সাম্যবোধ তত বেশী সজাগ (যেমন আন্দামানীদের)। আলমোড়া 
পবতবাসীদের, বিশেষ করিয়। ভোট পশুপালকদের, খানিকট! 


৬০ সমাজ বিছ্য। 


নির্র করিতে হয় বলিয়া, তাহাদের মধ্যে যৌথ অধিকারবোধ 

এখন আছে । তাহাদের জীবনযাত্রায় সমাজে ও সংস্কৃতিতেও 

তাহার প্রভাব আছে । 

কৃষিনির্ভর ও বাণিজ্যরননির্ভর সমাজে ক্রমেই এই বোধ লোপ 
পাইয়াছে। কবিপ্রধান গ্রাম্যসমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, ব্যক্তিগত 
স্বার্থ বজায় রাখিয়।, কেবল অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে 
গড়িয়া উঠিয়াছে । সেই সহযোগিতার স্বরূপ আলাদ।। বাণিজ্যনির্ভর 
সমাজে শ্রেণীবিভেদ্‌ বাড়িয়াছে এবং নৃতন যে সহযোগিতার ভিত্তি 
রচিত হইয়াছে তাহ! শ্রেণীসহযোগিতা ৷ সমব্যবসায়ী ও সমান 
সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিযোগিত, ও সহযোগিতা ছুইয়ৈরই 
বোধ আছে, সমাজের সমস্ত লোকেব মধ্যে সমানভাবে তাহ নাই। 
গ্রাম নগর শহর বাণিজ্যকেন্ছ প্রভৃতির মধ্যে সমাজের এই রূপ 
, পরব তীকালে বেশী প্রতিফলিত হইয়াছে । 


চতুর্থ অধ্যায় 
কষিপ্রধান গ্রাম্যসমাজ 





- যে-সমাজ প্রধানতঃ কুষি-নির, তাহার বপ আলাদা । শিকারজীবী 
আন্দামানী ৭ পশুপালক ভোট বা! আলমোড়াবাসীদের সমাজের 
সভিত তাহার পার্থক্য আছে। কৃষি-নির্র সমাজের মধ্যেও পার্থক্য 
আছে । ধান পাট ইত্যাদি উৎপাদন করা এবং চা কফি বা ববার 
ইত্যাদি উত্পাদন কর। এক নহে। সবই মূলতঃ কৃষিকাজ হইলেও, 
কাছেব তফাত আছে। ধান ও পাট যেভাবে উৎপাদন ও বিক্রয় 
করা হয়, চা ব। কফি ঠিক সেইভাবে কর। হয় না। চায়ের বাগান 
রচন! করিতে হয়, সেই বাগান যন্র করিয়া লালন করিতে হয়, এবং 
চা তৈরী করিয়। ব্যবসা করিবার ক্রন্য ছোটখাট একটি ফ্যাক্টুরীও 
বগানের কাছে স্থাপন কবিতে হয় । ধান ৪ পাট অনেক স্থানে 
চাষ করিলে হইতে পারে, চ। হয় ন!। যেখানে চা-বাগান, আছে 
ব| কব! যায়, সেখানে সেই অঞ্চলের স্থানীয় লোক ছাড়1ও বাহির 
হইতে লোকে ব্যবসা ও কাজ করিতে আসে । সেইজন্য চা-বাগান 
অঞ্চলে শ্রাম-ও-শিল্পনগরের একটি মিশ্র-সমাজ গড়িয়। উঠে, অন্যান্য 
কৃষিপ্রধান অঞ্চলে গড়িয়। উঠে গ্রাম্য-সমাজ 1, ধান পাট চ] ইত্যাদির 
উত্পাদনের কথ। বলিয়। আমর| এই সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
আলোচন! করিব। 


৬ সমাজবিদ্যা 


(বাংলাদেশ কষিপ্রধান দেশ। দেশের জলবায়ু ও কুপ্রকৃতির 
উপর কৃষিজ্ঞাত শস্তের ফলন ও. বৈচিত্র্য নির করে। মাটির গুণ 
ও জলবায়ুব তারতম্যের জন্ত কোথাও ভাল ধান হয়, কোথাও হয় 
পাট, কোথাও হয় আম ব| কমলালেবুব মতে! ফল, কোথাও চ। কফি 
ইত্যাদি 4) পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল বনজ ও চা-বাগানের জন্ত বিখ্যাত, 
দক্ষিণে ধান ও পাট ভাল উৎপন্ন হয়। জলবায়ু ও ফসল উৎপাদনের 
পার্থক্যেব জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের জীবনযাত্রারও পার্থক্য 
ঘটে। ধানচাবী বা পাটচাধীর মতো চা-বাগানের কুলি জীবন 
কাটায় না । সমস্তাও সকলের এক নহে। স্থানীয় সমাছের গড়ন ও 
রূপও পুথক। কেন পুথক, তাহ আমর! পরবর্তী আলোচন! হইতে 
বুঝিতে পারিব । | 


ধান ও পাট 


ধান ও পাট, এই ছুই শস্তই হইল বাংলাদেশের প্রধান কৃষিজ 
সম্পদ । বধাকালান শস্তকে খঁড়িফ শস্য এবং শীতকালীন শস্তকে 
রবিশস্ত বলে। খড়িফ শস্তের মধ্যে ধান, পাট ও আখ প্রধান, এবং 
রবিশস্তের মধ্যে প্রধান গম, দালঃ ৮1, তৈলবীজ, আলু ও শাকসবজী | 
বৈশাখ হইতে আবাঢ় মাসের মধ্যে খড়িফ শস্তের বীজ বপনের 
সময়। বার উপর বীঙ্জ বপন নিভর করে। শীতের পুবে, আশিন 
হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মধো, ফসল কাট। শেষ হয়। খড়িফ ফসল 
ঘরে তুলিয়া রবিশস্তের রোপণ আরন্ত হয়। ফাল্গুন ও চেত্র মাসে 
এই শস্য পাকে বলিয়। এ সময় উহা! কাটা! হয়।*.. 

ধানচাষ। উৎপাদনের সময়ভেদে (ধান তিন. প্রকার, । শীতের 
অরধানে নদীর চরে বিলের, ধারে. ও. জলাভুমিতে বোরো! ধান: 


8 


:88:3৮4877. 
্ 


০ র্ঘর্ছি 





৬৪ সমাজ বিদ্যা 


রোপণ, করা হয়। কোন কোন অঞ্চলে ইহার নাম ফেটে ধান, অর্থাৎ, 
রোপণের. পরে যাট দিনে ধান পাকে। বৈশাখে শিলাবৃষ্টি হইলে 
বোরে| ধানের ভীষণ ক্ষতি হয়। বসম্তের শেষের দিকে আউশ বা 
আশু ধানের বীজ বপুন করা হয়। এই ধানের চারাগাছের বৃদ্ধি 
ও ফলনের জন্.. প্রচুর জলের দরকার হ্য়ু। সাধারণতঃ বর্ষার দ্বিতীয় 
মাসে ধান কাটা হয়। নাম “আশ হইলেও উহা! বোরে। অপেক্ষা 
শীব্র ফলে ন|। বধার বৃষ্টিধারায় সিক্ত ভূমিতে শরতের প্রারস্তে 
আমন ধান রোপণ করা হয়। বিভিন্ন শ্রেনীর আমন ধান শীতকালের 
বিভিন্ন সময়ে কাটিয়৷ ঘরে তোলা হয় বর্ধার বৃষ্টিতে যে-জমি 
ভাসিয়া যায় সেখানে আমন ধান বসম্তকালে বপন করিতে হ্ৃয়। 
এরকম জমিতে আউশ ও আমূন একত্রেও বপন কর! হইয়। থাকে। ' 
বর্ষাকালে আউশ | ধান কাটা হয়, শীতকালে কাট! হয় আমন। 

আমন ধ ধানেব ক্ষেত পশ্চিমবঙ্গে সবাধিক, | বর্ধমানের আবাদী 
জমির পাচভাগের চারভাগ জমিতে প্রবং কীরভূমের অর্ধাংশের বেশী 
জমিতে আমন ধানের চাষ হয়। বীকুড়। জেলারও প্রধান কৃষিজাত 
শস্য আমন ধান। মেদিনীপুরে ধানের ৯৩ শতাংশ আমন । হাওড়! 
ও হুগলিতেও.আমনের চাষ বেশী । চবিবশ পরগণায় চাষের জমির 
শতকরা ৮০ ভাগে আমন ধান হয়। কেবল নদিয়। জেলায় 'চাষের 
জমির চার ভাগের তিনভাগে আউশ ধান হয়। মুশিদাবাদেও 
আমনের চাষ বেশী। মালদহে ও পশ্চিম দিনাজপুরে আউশ, আমন 
ও বোরো তিনরকমেরই ধান হয়। বাঁকুড়া বধমান ও মেদিনীপুর 
জেলায় অল্প পরিমাণে বোরো ও আউশ ধান হয়। কোচবিহার 
জলপাইগুড়ি ও দাজিলিডের ধানও আমন। ধানের মধ্যে উতৎক্‌ 
হুইল আমন ধান। বর্ষার সময় ক্ষেতে আমনের বীজ বপন করা 





কষিপ্রধান গ্রাম)সমাজ ৬৫ 


হয়। সেই বীজ হইতে চারাগাছ জন্মায় । চারাগাছ পাচ-ছয় ইঞ্চি 
বা ততোধিক বড় হইলে, লাঙ্গল দিয়! চষ। ক্ষেতে চারাগাছগুলিকে 
তুলিয়। “রোপণ” কর! হয়। আউশ ধান সাধারণতঃ বাঁজ ছড়াইয়। 
বপন করা হয়, রোপণ করা হয় না। বর্ধার পরে শীতের দিনে 
জলাভূমি ক্রমশঃ শুকাইয়। আদিলে তাহাতে বোরো ধান বপন কর! 
হয়। বোরে| ধানের চাল সুখাগ্ নহেঃ _আউশ উশ ধানের চালও আমনের, 
মতে। সুখাগ্য ুখাস্থ নহে 1). নল 

_ পশ্চিমবঙ্রের মোট ১,৩১,১৫১০০০ একর (১ একর-৩ বিঘা) 
আবাদী জমির মধ্যে প্রায় ১,০৪১২৩,৪০০ একর জমিতে (অর্থাৎ প্রায় 
৮০*ভাগ জমিতে ) ধান চাষ হঁয়। তাহার মধ্যে বোরে। ধান হয় মাত্র 
৪৩,৯০০ একর জমিতে (০৪ ভাগ জমিতে), আউশ ধান হয় ৯,৫৪,০০০ 
একর জমিতে (৭১ ভাগ জমিতে ) এবং আমন ধানের চাষ হয় 
৯৪,২৬,২০০ একর জমিতে (৭১৯ ভাগ জমিতে )। ইহ! ১৯৫২-৫৩ 
সালের হিসাব। ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর হইতে রাজ্য পুনর্গঠনের 
ফলে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্য।, মোট আয়তন ও আবাদী জমি কিছু 
বাড়িয়াছ। সম্প্রতি সার ও সেটের উন্নতির দিকে নজর দিয়! এবং 
নৃতন প্রথায় (যেমন জাপানী প্রথ।) চাব: করিয়! ধানের উৎপাদন 
বৃদ্ধির চেষ্টা কর! হইতেছে নানাভাবে । ৩2 
১৩ চাঁষ। (অর্থক*ুশস্তের মধ্যে বাংল বাংলাদেশে পাট প্রধান। পাট 
উৎপাদনে অবিভক্ত বাংলার প্রায় একাধিকার ছিল। পুরবঙ্গে ও 
উত্তরবঙ্গে সূর্বোওকুষ্ট পাট জন্মায়ূ। | 1 কিন্তু বিদেশে পাট রপ্তানি ও 
চটকলের জন্যা পশ্চিমবঙ্গে ্গ পাটের চীহিদ। ধু বেশী বঞ্গবিভাগের 
পরে তাই কীচামালের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের পাটর্শিল্পে সঙ্কট দেখা 
দেয়। পাট উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইবার উদ্দেশ্যে তাই পাটের চাষ 
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বৃদ্ধির পরিকল্পন| করা হয়। এখন পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলাতে 
পাটচাষ করা হইয়া থাকে এবং কোন কোন জেলায়, পা্টচাষ বেশী 
লাভজনক বলিয়া, পাট আজকাল ধানের প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠিয়াছে। 
অনেক ক্ষেত্রে ধানের চাষ কমাইয়। পাটের চাষ বৃদ্ধি কর! হইতেছে। 
১৯৫৩-৫৪ সালের হিসাবে দেখা যায়, সারা ভারতের মোট পাট- 
চাষের জমির প্রায় ৪৫ শতাংশ জমিতে পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ হইত 
এবং ভারতের মোট উৎপন্ন পাটের ৪৮ শত/ংশ (প্রায় অধেক) 
পাট উৎপন্ন হইত পশ্চিমবঙ্গে । (পশ্চিমবঙ্গের মোট পাটের ৮১ শতাংশ 
উৎপন্ন হয় মুশিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা, নিয়া, মালদহ, কোচবিহার, 
পশ্চিম দিনাজপুর ও হুগলি জেলায়। ) অন্যান্য পাট-উৎপাদক প্রদেশ 
ব| রাজ্যের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, এখনও পশ্চিমুরঙ্গের 
প্রাধান্য সর্বাপিক। নীচের হিসাব (১৯৫৩-৫৪) হইতে ইহা বুঝ। 
যাইবে £ 


মোট একর জমিব শতাংশ মোট উৎপাদনের শতাংশ 
পশ্চিমবঙ্গ ৪৪৭ ৪৭.৯ 
$ রর 
বিহার ২৫৩ ১৯*২ 
আসাম ২১:৫ ২৫:৮ 
ত্রিপুরা | ৪.5 ৪.১ ” 
উত্তর প্রদেশ ২৩ 4 ১-৮ 


€বধমান জেলায় আগে পাটের চাষ সীমাবদ্ধ ছিল কালনা ও 
জামালপুর থানায়, এখন উহ! প্রায় সকল অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া 
পড়িয়াছে। মালদহে পাট প্রধান শস্য হইয়। উঠিয়াছে। মুশিদাবাদে 
ধান ও পাটের প্রতিযোগিত। চলিতেছে । দাজিলিউের তরাই অঞ্চলে 
এব পাট হয়। কোচবিহারে ধানের চাষ কমিয়৷ পাটের চাষ 
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বাড়িতেছে। হুগলি, নদিয়া, হাওড়া, চকিবশ পরগণ। সর্বত্র পাটচাষ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে,। পাটচাৰ সর্বাপেক্ষা অল্প বীরভূম ও বাকুড়াতে। 

আমাদের দেশে যে পাটচাষ করা হয় তাহ| প্রধানতঃ দুই 
শ্রেণীর, তিতা! পাট ও মিঠ। পাট। তিতা! পাটের বৈজ্ঞানিক নাম 
“ক্যাপন্থুলারিস (08195919715) এবং মিঠ। পাটের নাম “ওলি- 
টোরিয়াস” (011101195)। পশ্চিমবঙ্গে তিতা ও মিঠ। পাটের আরও 
দেশী নাম আছেঃ 


তন্তা পাট £ সাদা পাট; দেশী পাট ; স্থতি পাট ইত্যাদি 
*মিঠা পাট 2 বগি পাট ; কুচানি পাট; শ্তামল। পাট ; তোধা পাট উত্যাদি 


তিত।, পাটেব পাতার, স্বাদ তিতে! বলিয়। তিত। পৃট.. বল! হয়, মিঠা 


পাটের পাতাব স্বাদ নাই | তিত! পাট খুব শাশাল, কিন্তু মিঠা! পাটের 
রা মতো সুদ্ম ও নরম নহে।, অন্ন প্রদেশের তুলনায় পশ্চিম- 
হাওড়াঞ্জধ মান, মিরা ও নদিয়। জেলায় এই শ্রেণীর পাটের চাষ 
হয় বেশী। জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, মালদহ ও 
দাজিলিঙে তিতা পাট বেশী উৎপন্ন হয়। 

পাটের র বীজ ছড়াইয়। | বুনিতে হর এবং পাটগাছ বড় হইলে তাহার 
গোড়ার ঘাস ও আগুাছ। নিড়াইয়। পরিফার করিয়। দিতে হয়। পাট 
কাটিয়া, ডাট। হইতে পাত। ছাড়াইয়। জমিতে ফেলিয়া দেওয়। হয় এবং 
সেই পাত। পটিয়া সার হং ইয়। পাটের ডাটাগুলি বাণ্ডিল "করিয়া 
বাঁধিয়া জলে ভিজাইয় রাখা হ়। হয়। ডাটা ভিজিয়। নরম হইলে তাহার 
ভিতর হইতে আশ ছাভাইয়। নিয়া রৌদ্রে শুকানো হ্য়। তারপর 


০ সানা আল পাচ পাবা £ লী শাপস্শি ও 


শুকৃন। পাট গইট কাধিয়া বাজারে ও চটকলে চালান দেওয়। হয়" 


৬৮ সমাজবিছ্যা 


সম্প্রতি পাটচাষের উন্নতির জন্য সারিবদ্ধ চাষের প্রবর্তন করা 
হইতেছে। একপ্রকার “ড্রিল+ যন্ত্রের সাহায্যে লাইনে বাঁজ বুনিয়। 
এবং “ইল হো” যন্ত্রের সাহায্যে ঘাস নিড়াইয়া ভারতের কেন্দ্রীয় 
পাটকুধষি গবেষণাগার দেখিয়াছেন, অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে অনেক 
উত্তম পাট জন্মাইতে পারে। দেশের কুষকর! অবশ্য এখনও এই 
সারিবদ্ধ পাটচাষে অভ্যস্ত হয় নাই। ৮৮ | 

পাটজাত শিল্প । পাট হইতে নানারকমের দড়ি ও চট তৈরী 
হয়। মোট। মোটা কাছি দড়ি হইতে আরন্ত করিয়। সুক্ম সুতা 
পর্বস্ত পাটের জাশ পাকাইয়। তৈরী করা যায়। সেই ন্ৃতা 
দিয় কাপড়ও বোনা হইয়! থাকে। পাট হইতে কার্পেট, সতরঞ্চ 
ইত্যারিও তৈরী কর। হয়। নানাবিধ মালবহনের জন্য চটের' থলি 
অদ্বিতীয়। পুরু টাট এবং ডোখরা বা মেকৃলি নামে একরকমের 
চটের কাপড় দরিদ্র লোকেব! ব্যবহার করে। পাট হইতে কাগজও 
হয়। পাট হইতে এত প্রয়োজনীয় দ্রব্য হয়. বলিয়! পাটশিল্প 
বাংলাদেশের ও ভারতের অন্ততম শিল্প ।, ৫. 

(ভারতবর্ষের সবাধিক ও সবশ্রেষ্ঠ পাটকলের কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে, 
কলিকাতার উপকগ্টে, হুগলি নদীর তীরে (মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। 
ভারতের মোট ১১২টি পাটকলের মধ্যে ১০১টি পশ্চিমবঙ্গে (১৯৫১ 
সালের হিসাব )। ভারতের মোট প্রায় ৫ কোটি মণ উৎপন্ন পাটের 
মধ্যে ৩ কোটি মণ পাট নানাবিধ শিল্পদ্রব্যে রূপান্তরিত করিবার 
উপযোগী চটকল হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত, বাঁশবেড়িয়। হইতে 
বিড়লাপুর পর্যস্ত। প্রতি বসর এখান হইতে প্রার এক হইতে দেড় 
কোটি, মণ কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানি হইত। এত বিরাট পরিমাণ 
“্মীন্ত নুঃড়াচাড়া করিবার ক্ষমতা কলিকাতা বন্দরেরই ছিল। বাংলা, 
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আসাম, বিহার ও উড়িফ্যার পাট নদীপথে ও স্থলপথে কলিকাতায় 
আসিয়! পৌছিত। তাই কলিকাতার কাছে নদীতীরে ভারতের শ্রেষ্ঠ 
পাটশিল্পের কেন্দ্র গড়িয়! উঠিয়াছে |) এই পাটশিল্পকেন্দে, পাটকলে 
কাজ করিবার জন্য, ভারতের নান।”প্রদেশ হইতে লোক আসিয়াছে। 
পাটকলের শ্রমিকদের মধ্যে অবাঙালীর সংখ্য! অনেক। হুগলি 
নাদীর উভয় তীরে, কাশবেড়িয়। হালিশহর ব্যাণ্ডেল, নৈহাটি কাকিনাড়া 
হইতে বাউড়িয়। উদ্দুবেড়িয়! বজ বজ, বিড়লাপুর পর্স্ত যেসব শিল্পনগর 
গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের সামাজিক রূপও অন্প্রকাব। বাংলাব 
অন্যান্য সাধারণ শহর 'ও নগরের সহিত তাহাদের মিল নাই। বনু 
প্রদেশের বিচিত্র জনগোন্ঠীব এমন বিসদৃশ সমাবেশ ও সংমিশ্রণ, 
বাংলার খুব বেশী অঞ্চলে দেখা যায় না। 


উত্তরের চাঁবাগান 


৮] ও বনজ সম্পদে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল সমৃদ্ধ । 
ভঙ্গর মাটি, প্রচুর বৃষ্টিপাত, কিন্ত তাহ। জমিতে ন1 দিয়া দ্রুত নিফষাশন 
এবং অপেক্ষাকৃত অল্প রৌদ্রতাপ চা-গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রর্োজন। 
পাহাড়ের ঢালু জমিতে এইজন্য চ।-গাছ ভাল হয়। এই অনুকুল 
অবস্থার জন্য বাংলার উত্তর প্রান্তে জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে ও দাজিলিঙে 
চা-বাগান রচিত হইয়াছে। 

(চ1-গাছ& বীজ হইতে জন্মায়, কিন্ত ধান ব। পাট গাছের মতে। 
নহে। চায়ের চার!গাছ ছয় মাস (হইতে তিন, বছর পর্বস্ত নাসারাতে, 
সযত্বে পালন কর! হয়। তাহার পূর .সেই. চারাগাছ তুল্য, একটি, 
একটি করিয়।, অন্ততঃ চার ফুট. অস্ত্র, ক্ষেতে রোপুপ করিতে হয়৷ 


সা সই লা & আজে ৫১4০ ছার ৯ সই লে বিল ক াতোন লা স্পা 


চারাধাছ, বাড়িয়া _ পরিণত... হইতে পার্বত্য অঞ্চলে গ্রার্‌ সৃতি বদর 
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সময় লাগে। ১০০ বৎসরের প্রবীণ চা-গাছ দাজিলিডের বন্ছু পুরাতন 
০ ঠাসা পক আপ এফ 


পারা রদ ণ জা 


চা-বাগানে আা আছে। অনেক বাগানে পরে নৃতন গাছ রোপণ কর] 


সপ স্পা 


হইয়াছে এব এবং ₹ এখনও ক কর! হয়। চা- চা-গাছগুলি ঝোপে ঝোপের মতো র মতো বাড়িয়া 


সানির েগাজি ৫৫ কল বাবসা ধা 


উঠে বলিয়। বলিয়। মধ্যে মধ্যে াটা টাই করিতে হয়। পাবত্য অঞ্চলে তিন 
বওসর অন্তব একবার প্রবইতরাই অঞ্চলে বতসরে একবার সাধারণতঃ 
ঈাটাই করা হয়। 


চগাছ্ছের ডগা ভ্ুইটি পাত! ও একটা কুঁড়ি তোলা হয়' চ। 
তৈরীর জন্য! প্রায় ১৮ ঘন্ট| পাতাগুলিকে শুকাইয়।, খানিকটা 


শি এ ০০৯ ও কার, আজ ৮. ০০৬১ আট, করত এজাজ 


চুপসাইয়। লইয়।, বড বড় বোলারের মধ্যে দেওয়া হয়। এক-একটি 


সপ পাঠান 0 তি 


রোলাবে প্রায় ৩০০ পাউণ্ড পাত। ধরে এবং তাহ! হইতে আনুমানিক 
১০০মাউগ্ড চা হয়। চা-পাতার কোবগুলিকে (09119) নষ্ট করিবার 


ভা ৪ এছ ও স্০ তক সক পপ ০ সা ৬ তত পিল পরি | সি হন তি পন 


জন্য রোলিডের ব1 ডলাইয়ের প্রয়োজন হয়। কোষগুলি নষ্ট হইবার 
ফলে বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়।, রোলিডের পরে চা 


পপ ০, 


পাতার রাসায়নিক, রূপান্তর ঘটে। চায়ের সাদ ক্ষ তাহাতে 
লাল্‌চেষ্ট হইয়। যায় এবং পাতার রও হয় তামাটে। প্রায় দেড়ঘণ্টা 
চি ডলাই করিয়া “ফার্মে ট” করা হয়। তারপর, সেগুলি, গরম 


বাতাস দিয়। শুকাইয়! ফেল। হয়। 
শুকন। পাতা প্রথমে বেশ বড় থাকে। সেইজন্য কাটাই-বাছাই 


রর এ ৯৬ শত পাপ 


করিয়! সেগুলি দস্তার পাত্রে রাখ! হয়ু.! একেবারে গুড়! হইতে প্রায় 


হা আজ ক 


আধ ইঞ্চি লঞ্ধা পাতা (পিকো .). আকারের_.নুয়. রকমের. .তাগ .কুরা। 


হয়। বাছাই হইয়া গেলে প্যাকিংতবাক্সে, ভতি করিয়া, কলিকাতার 
নিলাম-বাজারে চালান দেওয়। হয়। কলিকচুতা হইতে চা দেশ-বিদেশে 
রপ্তানি কর! হয়। 


কপিল শা শা তি 


বন্জ কাঠ। ভারতের বনজ সম্পদ মহামূল্যবান। পশ্চিম- 
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বঙ্গের বনজ সম্পদ এখন প্রধানতঃ উত্তর সামান্তের দাজিলিঙ ও 
জলপাইগুড়ি জেলার অরণ্যে এবং দক্ষিণ সীমান্তের সুন্দরবনের অরণ্যে 
সীমাবদ্ধ। সুন্দরবনের অরণ্যভাগ এখন সবই প্রায় পাকিস্থান 
পড়িয়াছে। পশ্চিম প্রান্তে ঝাড়গ্রাম, আসানসোল ও বাঁকুড়া 
অঞ্চলেও সালবন আছে, কিন্তু তাহাকে গভীর অরণ্য বলা চলে না, 
ক্রমেই তাহ। কাটিয়া ফেলিয়া বসতি ও চাব-আবাদ করা হইতেছে। 
অরণ্যের প্রাকৃতিক উপকারিতার মধ্যে প্রধান হইল বৃষ্টিধারার গতি 
নিয়ন্ত্রণ । ছোটনাগপুর অঞ্চলের অরণ্য ধ্বংস হইবার ফলেই 
দামোদরে ভীষণ বন্যা হইত । কেবল কাঠ ও অন্যান্য সম্পদের জন্য 
নহে, এই কারণেও অরণ্য সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হওয়। উচিত। 
ভারতের বন্ড বড় অরণ্য এখন রাস্ত্ীয় সম্পত্তি । 

দাজিলিউ জেলায় ১২,০০০ ফুটের উপরে অরণ্য নাই, উহা ঘাস 
চরাইবার স্থান। তাহার নীচে, ৯,০০০ হইতে ১১,০০০ ফুটের মধ্যে, 
সরল বগীঁয় গাছ ও নানারঙের রডোডেনড্রনের জঙ্গল। আরও নীচে 
ল'ল ও সফেদ টাপ, চেস্টনাট ইত্যাদি গাছ আছে। ৩,০০? ফুটের 
নীচে আছে শিরীব, শিমুল ইত্যাদ্ি। সমতলভূমির কাছে ক্রমে এই 
অরণ্য সাল-অরণ্যের সহিত মিশিয়। গিয়াছে । সাল গাছ ৩,০০০- 
৩,৫০০ ফুট উচু পর্যন্ত জন্মায়। কোথাও কোথাও নদীর চড়ায় খয়েব, 
শিশু, শিমুল ও শিরীবের গা আছে। 

বনজ সম্পদের মধ্যে কাঠ সর্বপ্রধান। কাঠ যে মানুষের কত 
রকম কাজে ও ব্যবহারে লাগে তাহার বিবরণ দিতে হইলে দীর্ঘ 
তালিকা! করিতে হয়। সংক্ষেপে তাহার তালিক। দেওয়। হইল। 

ক। বাড়ির দরজা জানাল! কড়ি-বরগা দ্েওম়াল-মেঝে, পুলের 
পাটাই, রেলিং ইত্যাদি । 
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খ। ঘরের ও বেডার খুঁটি, নরম.ও জলাভূমিতে বাড়ী করিবার জন্য 
পাইল, রেলওয়ে গ্লিপার, টেলিগ্রাফের খুঁটি, খনির খটি ইত্যাদি। 

গ। নদীর বাধের জন্য কাঠ। 

ঘ। তেল ও আখের ঘানি, ঢে কি, চরকা, তাত । 

ঙ। জাহাজ নৌকা, মাস্তল দাড় হাল ডিঙগি-ডোঙ্গা ইত্যাদি । 

চ। ছুতার মিস্ত্রীব আসবাব | 

ছ। গরুর গাভী, ঘেডার গাড়ী, রেলগাডীর বহু অংশ । 

জ। বাসন-কোসন (যেমন বারকোশ, গামল! ), যন্ত্রের হাতল, বাকা, 
প্যাকিং বাক্স, ছড়ি, কাঠের মুতি ইন্তাদি। 

. আমাদের সামাজিক প্রয়োজনের কতখানি অংশ যে কাঠ দিয়া 


মিটাইতে হয়, তাহ। এই তালিক। হইতেই অনুমান কর! যায়। মনে. 
হয় তন কাঠ ছাড়। একপাও চলিবার উপায় নাই। 


পরিবহন ব্যবস্থ। 


ধান পাট চা কাঠ ইত্যাদির উৎপাদনের কথ|। বলা হইল, কিন্তু 
কেবচ্ছ উত্পাদনের কথ! বলিলেই সব কথ! বলা হয় না। চাষীর 
ক্ষেত-খামার হইতে, চা-বাগান হইতে ও অরণ্য হইতে কিভাবে এই সব 
জিনিস নানাস্থানে, হাটবাজারে, বাণিজ্যকেন্দে ও কলকারখানায় 
চালান দেওয়। হয়, তাহ! ন। জানিলে অনেকটাই অজান। থাকিয়! 
যায়। নিজে চলিবার জন্য ও উৎপন্ন জিনিস স্থান হইতে স্থানাস্তরে 
চালান দিবার জন্য মানুষ যে কতখানি চিস্ত। করিয়! নান।বিধ বাহন 
উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। পায়ে হাটিগ্লা 
চলা ও কাধে বোঝ! বহন কর।, ঘোড়া হাতি উট ইত্যাদি পশুর পিঠে 
চড়। ও বোঝা বহন করা, চক্রযান নির্মাণ করিয়। গরু£ঘোড়ার গাড়ীতে 
চড়া ও বোঝ৷ বহন কর।, বাম্পীয় বান রেলগাড়ীতে চলা ও মাল বহন 
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করা, জলপথে ভেলায় নৌকায় জাহাজে চল! ও মাল বহন কর।, 
অবশেষে বিমানে চড়িয়। শুন্তে চলা ও মাল বহন করা» মনে হয় যেন 
মানুবের সভ্যতার ইতিহাস কেবল নিজের চলার ইতিহাস ও তাহার 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চলাচলের ইতিহাস। ন। চলিতে ও চালান 
দিতে পারিলে মানুষ উন্নত সমাজ ও সভ্যত। গড়িয়া তুলিতে 
পারিত ন।। আজও যেখানে, যে দেশে, যে অঞ্চলে, চলাচলের বা 
পরিবহনের সুব্যবস্থ। নাই, দেখা যায় যে সেই সব দেশ ও অঞ্চল 
অনুন্নত রহিয়াছে । চলাচলের স্থবিধা এবং সবপ্রকার পরিবহনের 
কেন্দ্র যেখানে সেখানেই শহর মহানগর গড়িয়৷ উঠে। সুদূর গ্রামে 
তাহা নাই বলিয়াই গ্রাম অনুন্নত গ্রাম । গ্রামের ধান ব। পাট যাঁদি 
গ্রামেই থাকিত, চা-বাগানের চ। যদি পাহাড়ের বাগান হইতে, ন। 
পাঠান সম্ভব হইত, অরণ্যের কাঠ যদি অরণ্যেই পড়িয়া থাকিত, তাহ। 
হইলে সমাজ ও জীবন ছুইই অচল হইয়া যাইত, সচল সমাজ গড়িয়। 
৯ | পরিবহনের কথ! তাই জান! প্রয়োজন ||. 

ও পাট চালান। ধান ও পাট প্রায় একভাবেই, গ্রাম 
হইতে হাটে, হাট হইতে বড় কোন বাজারে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে এবং 
সেখান হইতে চালকলে ও পাটকলে চালান দেওয়। হয়। বস্তাভতি 
ধান মাথায় করিয়| ও গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়! এবং কাছাকাছি 
নদী থাকিলে নৌকা-বোঝাই করিয়া হাটে আন। হয় । সেখান হইতে 
গরু-মহিষের গাড়ীতে, মোটর লরীতে, অথবা রেলের মালগাড়ীতে 
চটকলে ও বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্রে পাঠানে। হয়। পাট পরিবহনের অন্ত 
কোন ব্যবস্থ। নাই, কিন্তু লেনদেন ও প্রস্তুতির মধ্যে কিছুটা তফাৎ 
আছে। পাট বস্তাবন্দী করিবার প্রয়োজন হয় না। ছোট ছোট 
৫-১০ সেবের বাগ্ডিল বাঁধিয়া, মাথায় ও গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়। 


বউ + 
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পাট হাটে আন। হয়। ক্রেতার৷ দরদস্তরর ঠিক করিলেঃ সাধারণত 
বিক্রেতার! গাড়ীতে করিয়! পাট তাহাদের গুদামে পৌছাইয়। দেয়। 
নৌকা করিয়া যাহারা পাট আনে, তাহার। হাটের ধারে নদীর ঘাটে 
নৌকা বাধিয়। রাখে । ক্রেতাদের নৌকাও পাশে থাকে । পাটের 
দর যাচাই হইয়। গেলে বিক্রেতারা ক্রেতাদের নৌকায় পাট তুলিয়া 
দেয়। এই গ্রাম্য হাটই প্রাথমিক বিনিময়-কেন্দ্র। পাটকলে বা 
বন্দরে পৌছিবার পুর্বে আরও একটি মধ্যবর্তী কেন্দ্র অতিক্রম করিতে 
হয়। কীচ। পাট এই মধ্যবর্তী কেন্দ্রে আনিয়। বাছাই কর। ও গীইট- 
বাধা (০৪110) হয় । হাতে চাপ দিয়। ও স্টামপ্রেসে যাহা বাধা হয় 
তাহাকে কীঁচ। গাইট বলে, এবং হাইড়ুলিক প্রেসে যাহা বাধা! হু 
তাহাকে বলে পাকা গাঁইট। কাচ। গীাইটের ওজন সাধারণুতঃ 
সাড়ে তিন মণ' হয়, এবং পাক। গাইটের ওজন হয় পাচ মণ। একটির 
উপর একটি গীইট সাজাইয়। গুদামজাত কবাকে খামালি বলে। 
এইবার পাট বাহিরে যাইবার উপযুক্ত হইল। এখন উহা জলপথে 
নৌকায় ব! জাহাজে, স্থলপথে বেলে ও মোটর লরীতে বিদেশে রপ্তানি 
হইতে পারে, অথব। দেশের পাটশিল্পকেন্দরে পাঠানে। যাতে পাে। 
চা ও কাঠ বহন। দাজিলিঙ, কাঞ্জিয়াঙের পাবত্য অঞ্চলে ভাল 
মোটর চলাচলের পথ আছে। চা-বাগানের মালিক প্রধানতঃ 
সাহেবর। ছিলেন বলিয়। তীহার। দাজিলিঙ-হিমালয় রেলপথ, এবং 
বাগান পধস্ত ভাল ভাল মোটরপথ নির্মাণ করিয়া লইয়াছেন। ইহা 
ছাড়া, বাগান হইতে বাগানে মাল চলাচলের রঙ্জপথও (7২০01১9৬125) 
'আছে। প্যাকিং বাক্স ভতি চ। চালান দিবার কোন অন্থুবিধ! নাই। 

১" কিন্ত অরণ্যে কাঠ কাটিয়।, বড় বড় কাঠের কা চালান দেওয়া 
সত্যই এক সমস্ত।। সে-সমস্ারও সমাধান করা হইয়াছে এক 
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অভিনব পদ্ধতিতে । বহুকাল আগে হইতেই এই উপায়ে অরণ্যের 
কাঠ চালান দেওয়া হয়। কাঠ কাটিয়া, বড় বড় কাগুগুলি নদীতে 
ভাসাইয়। দেওয়া হয় এবং স্রোতের টানে ভাসিতে ভাসিতে কাঠ গ্ভব্য 
স্থানে পৌছায় | শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশেই এই 
উপায়ে কাঠ অরণ্য হইতে স্থানান্তরে পাঠানো হয় | কয়েকটি কাঠের 
কাণ্ড পাশাপাশি বাঁধিয়া চালি (2800 করিয়! ভাসাইয়। দিলে তাহার 
উপরে লোকও বসিয়। যাইতে পারে। নদীর ধারে ধারে যথাস্থানে 
ঘাট থাকে, সেই সব ঘাটে ভাসমান কাঠ টানিয়! লওয়া হয়। 
তারপর সেখান হইতে লরীতে ও রেলের খোল! মালগাড়ীতে কাঠ 
দেশের ভিতরে নানাস্থানে পাঠানে। হয়। 


সমাজ-জীবনের নবব্ধপ 


আগে আমরা শিকারজীবী আন্দামানী ও পশুপালক আলমোড্ু। 
পবতবাসীদের জীবনযাত্রা ও সমাজের কথ। বলিয়াছি। কৃষিজীবীদের 
সহিত তাহাদের "অনেক দিক হইতে পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য 
মোটামুটি এইভাবে বর্ণনা করা যায় £ 
ক। কুষিজীবীদের সমাজ অস্থায়ী নহে এবং তাহার একস্থান 
হইতে অন্তস্থানে ঘুরিয়। বেড়ায় ন| | তাহারা স্থায়ী গ্রাম্যসমাজ 
গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের ঘরবাড়ী, বসতি, চাষের জমি সবই 
স্থায়ী, বংশপরম্পরায় তাহার! ভোগ করে। হুঁতিক্ষ মহামারী 
রাষ্্রবিপ্রব বন্যা ইত্যাদি কোন অঘটন ন। ঘটিলে তাহার। পৈতৃক 
বাস্তভিট। ও গ্রাম ছাড়িয়। চলিয়] যায় না। 
খ। অর্থনৈতিক কারণেই তাহাদের পক্ষে স্থায়ী গ্রাম্যসমাজ 
গড়িয়। ভোলা সম্ভব হইয়াছে। একস্থানে বাস করিয়া তাহাদের 


প৮ 


সমাজবিছ্া। 


পক্ষে জীবিকা অর্জন করা, অর্থাৎ চাষ করিয়। খান্ভশম্ত বা 
পণ্যশস্ত উত্পাদন করা, এবং ব্যবসাবাণিজ্যাদি কর! সম্ভব 
বলিয়াই তাহাদের স্থায়ী বসতি ও জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। 

গ। ধনসম্পত্তির ব্যক্তিগত স্বত্ববোধ কৃষিজীবীদের মধ্যে 
প্রবল। সেইজন্য কৃষিজীবী গ্রাম্যসমাজে ধনী-দরিদ্রের সামাজিক 
ভেদ আছে । 

ঘব। পুরুবানুক্রমে একই গ্রামে বাস করিবার জন্য, প্রত্যেক 
গ্রামবাসীর নিজের গ্রামের প্রতি মমত্ববোধ আছে, গ্রামের কীতি- 
কাহিনীর স্মৃতিজড়িত এতিহয (17901007) সম্বন্ধে গৌরববোধ 
আছে। এই বোধ হইতেই গ্রামের সকলের মধ্যে, ধনী-দরিদ্র 
নিধিশেষে, যে এক্যচেতনা জাগে তাহাকে জাঁনপদ-চেতন। 
(00001001)115-001750109015955) বলে। বিদেশে যদি নিজের 
দেশের লোকের সহিত দেখা হয়, মানব স্বতঃস্ষ,ত আনন্দে আত্ম 
হার| হইয়। যায়। আর যদি নিজের দেশের, একই জেলার 
একই গ্রামের লোকের সহিত বিদেশে-বিভূ ইয়ে কোথাও দেখ। 
হয়, নিজের সহোদর ভাই মনে করিয়া মানুষ তাহাকে জড়াইয়া 
ধরিতে চায়। এই জাঁনপদ্-চেতন! শিকারী-যাযাবরদের 
'গোষ্ঠীচেতনা অপেক্ষা আরও উন্নত স্তরের সামাজিক চেতন। । 
এই জান্পদ-চেতনার আরও উচ্চতর স্তরের চেতনাক 


সবরাষ্ট্রচেতনা। বা দেশাত্মবোধ বল! যায়। 
এগ্রামের জীবন 


(বাংলাদেশের .কৃবিপ্রধান গ্রামের লোক স্থায়ী মী ঘরবাড়ী নির্মাণ 


করিয়া বাস করে। ভাগীরখখীর পশ্চিম তীরে, মোটা মাটির দেয়ালের 
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উপর খড় বা হোগংলাপাতা দিয়া চাল দেওয়া ওয়া হয়। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর 


( ঝাঁড়গ্রাম ও সদর মহকুমা) ও উত্তর বর্ধমান অঞ্চলে প্রধানতঃ 
সালকাঠের খু'টি ব্যবহার কর! হয়, কারণ সাল কাঠ এই সব অঞ্চলে 
প্রচু পাওয়া যায়। অন্যান্থ_ অঞ্চলে বাঁশের খুঁটি ও বাতা দিয়া 
ঘরের কাঠাম_ তৈরী কর! হ্য়। যাহাদের, অবস্থা ভাল_ তাহারা 
টিনের চাল দেয়, অথবা : ইটের * পাকাবাড়ী তৈরী করে। কীচা বা 
মাটির খড়ে। বাড়ীর সংখ্যাই গ্রামে বেশী । সূর্যোদয় ধোদয় হইতেই গা গ্রামের 


কর্মজীবন আরম্ত হ্য়। চাষীরা হ হাল- বলদ লইয়া মাঃ মাঠে যায়, , বাকি 


পিপি জগ টিসি আসক 
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সকলে নিজেদের কাজকর্মের জন্য প্রস্তুত, হ্য়। সারাদিন কাজকর্মের 
পর, সন্ধ্যার সময় হাটে-বাজারে,  দেবস্থানে,.চণ্ডীমণ্ুপে, ঘরের 
বাহিরের, উঠানে ৰা. দাওয়ায় য় বসিয়। প্রতিবেশীদের সহিত কিছুক্ষণ 
গনপপুজগব চলে। মেয়ের! দিনের, বেলা... ঘরের কাজ কবে, মাঠে 
পুরুষদের জন্ত খাবার লইয়া যায়, কেহ কেহ ক্ষেতের টুকিটাকি কাজে 
সহায্য করে| অন্তাহে নির্দিষ্ট দিনে, ৬ সাধারণৃতঃ ছুইদিন, হা হাট বসে 
এবং সেই হাটে নিজেদের ও আশপাশেব গ্রামের লোকের সহিত 
দেখাসাক্ষাৎ হয় । গ্রামদেবতার নিত্যপৃ্জা ও বিশেষ উৎসব ছাড়াও 
বার মাসে তের পার্বণ গ্রামে লাগিয়াই থাকে। উৎসব-পার্ণে সকলে 


পাস সপ বাইর পি বিটি ক ৫ নাসার এর 


মিলিয়া মিশিয়া, ভেদবৈষম্য ভুলিয়া, আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দেয়। 


ইদনন্দিন কর্মজীবনের ক্লান্তি উৎসবের বন্যায় ধুইয়া- ুছিয়া যায়। 
উতসবান্তের শূন্যতা আবার কাজের চাপে ভরিয়! উঠে ) 


চা-বাগানের জীবন 
(ডাব বাগানের জীবন. কিন্তু একেবারে অন্ত. ধরনের। চা-বাগান 


.. আপ ৯ নে কে 


গ্রাম নহে, গ্রাম্যসমাজ বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও লেখানে নাই। 


৮০ সমাজবিদ্যা 


কারণ চা-বাগানের মালিকরা সেখানে ব্যবসায়ের জন্য গিয়াছেন, 
কর্মচারী: ও ফুলিরা গিয়াছে চাকরি ও মেহনত করিয়। জীবিকা অর্জনের 
জন্য । চায়ের বাগান ও কারখানা ছইটি মিলিয়া৷ একটি চা-শিল্ 
প্রতিষ্ঠান বলা চলে। নিজেদের গ্রাম ও ঘরবাড়ী ছাড়িয়৷ সকলে 
সেখানে কাজ করিবার জন্য গিয়াছে। আপিসঘর, বাগান, ফ্যাক্টরী, 
মালিকের বাড়ী, কর্মচারীদের কোয়াটার, কুলিদের বস্তি, সব মিলিয়। 
প্রত্যেকটি বাগানে এক-একটি উপনিবেশ গভিয়! উঠিয়াছে, দেশ- 
বিদেশের লোকের সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে গ্রাম 
সমাজের বন্ধন নাই। 

দাজিলিঙের চা-বাগানে নেপালী কুলির সংখ্য। বেশী, তরাইয়ৈর 
বাগানে বাহিরের কুলির সংখ্যা বেশী। ছোটনাগপুর, বিহার,« দ্বার- 
ভাঙ্গা, মজফফরপুর প্রভৃতি নানাস্থানের দরিদ্র লোক চা-বাগানে 
ক্লুলিগিরি করিতে আসিয়াছে । আগে সর্দার পাঠাইয়া (*আড়কাঠি, 
বলে ) তাহাদের সংগ্রহ করির! আনা হইত। বাহির হইতে সংগৃহত, 
চুক্তিবদ্ধ কুলিদের বলা হইত ণগিরমিটি কুলি, । বাগানের কুলিদের 
মধ্যে অনেকে হয়ত _ এখন্‌_ স্থায়ী অধিবাসী_ হইয়। ছুই ছইি তিন পুরুষ 
বাস করিতেছে, চাধ:আবাদ করিয়। পারিবারিক জীবনও যাপন 
করিতেছে, কিন্তু তবু স্থানীয় সমাজের বন্ধন তেমন দৃঢ় হয় নাই। 
কারখানার ও শিল্পাঞ্চলের সংঘবদ্ধ জনগোষ্টাব জীবনযাত্রার সহিত 
কতকট| ইহার সাদৃশ্য আছে। 

বাগানের কুলির কাজ প্রীম্মকালে, সকাল্‌ ৮ হইতে এবং_ শীতকালে 
টা. হইতে আরম্ভ হয়, বিকাল ৫ট! পরব চাষের কাজ বা পাতা 
চয়নের কাজ চলে।_ কারখানার কাজ সকাল [৮টা হইতে €টা পরবস্ত 


শি সহজ | স্পা সপ 


চলে, ,বড় বড় ব বাগানের কারখানায় ছুই শিফটে ং অধ্যরাত্রি  পর্যস্তও : কাজ 
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গুয়। কাজের মজুরি, চুক্তি অনুযায়ী, দিনে বা সপ্তাহে দেওয়া হয়। 
কালীপুজা_ ও. দোলযাত্রা বাগানের কুলিদের বড় উত্নব। নিজেদের 
দেশের উৎসব-অনুষ্ঠানও বাগানের কুলিরা পালন কবে। সিংহভূম 
মানভূম অঞ্চলের মেয়ে-কুলি বা কুলিকামিনরা পৌব-পার্ণের দিন 
নাচগান করে| টুম্থ দেবীকে রঙিন সাজ পরাইয়!, পত্রপুষ্পশোভিত 
তাজিয়া লইয়। তাহারা চা-বাগানের বাবুদের বাড়ী বাড়ী যায়, 
বকশিস আদায় *করে। বাগানের মালিকদের নামে রঙ্গবিদ্রূপ 
রুরিয়৷ গান বাঁধিতেও তাহার! ভয় পায় ন|। বাগানের মালিকরা! 


০০ 9০১০৮ ৪০ রাহা 


ক্লাবে যান, ০সখানে_ নাচগান হল্লা করেন, _ব্যবসায়ের্‌ গ্লানি, 
কাট [ইবার। জন্য। বাগানের অন্থান্ত মধ্যবিত্ত কর্মচারীদেরও নিজেদের 
সভা, ও আযসোপিয়েশন আছে। কিন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 
'কুলির|। নানাবিধ উৎসব-অনুষ্ঠানের বঙ্কারের মধ্যে অবসর সময়টুকু 
কাটাইয়। দেয়। চা-বাগানের বিচ্ছিন্ন উপনিবেশের জীবনধার] 
এইভাবে বহিয়া চলে। তাহার বৈচিত্র্য নাই, বাহিরের বহমান 
সমাজ-জীবনের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগেরও তেমন স্থুযোগ 
'ন্ই। * দেখিলে মনে হয় যেন জীবিকার টানে বাহির হইতে 
ভাসিয়া৷ আস! একদল মানুষ, কেহ অর্থের লোভে, কেহ প্রাণধারণের 
দায়ে একত্রে একস্থানে বসবাস করিতেছে । কেবল চ৷- বাগানের 
চ1-গাছ ছাড়া, £ সেই স্থানের আর কোন-কিছুরু প্রতি তাহাদের তেমন 


সত জা অত 


'ন্তরের টান নাই 





পঞ্চম অধ্যায় 
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কৃষিপ্রধান গ্রামের কথা বলিয়াছি। কুবিজাত ধান, পাট ও চা 
হইতে কিভাবে দেশের মধ্যে শিল্পকেন্্র গড়িয়। উঠিয়াছে, তাহাও 
বল! হইয়াছে । কলিকাতা ও শহরতলীর কলকারখানার মধ্যে 
চালকল ও পাটকল অন্যতম। কিন্তু কৃষিজাত কাচামাল ছাড়াও 
আর একরকমের কাচামাল আছে, তাহাকে খনিজাত বা খনিজ 
বলে। সোন। রূপো লোহা তামা, কয়লা পেট্রোলিয়ম ইত্যাদি খনিজ 
বন্ত। কৃষি মানুষের আয়ত্তে, যে-কোন অর্চলে মানুষ নান। ভপায়ে 
শহ্য উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু খনিজ বস্তুর কণামাত্রও মানুষের 
আয়ত্তে নাই। ইচ্ছা করিলে যে-কোন অঞ্চলে তাহা মাটি *ুড়িয়া 
বা পাথর ভাঙ্গিয়। পাওয়া যায় ন|। খনিজ প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূগভে 
ও শিলাগাত্রে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বসরে তাহা মজুত হইয়াছে। 
প্রকৃতির এই খনিজ ভাগ্ডার যেখানে রহিয়াছে, সেখান হইতেই 
তাহাকে সংগ্রহ করিরা এ্বভিন্ন কাজকর্মের উপযোগী করিয়। 
তুলিতে হইবে। লোহাপাথর বা “হিমাটা ইট যেখানে পাওয়া যায় 
সেখানে লোহার কলকারখানা, তামা-যুক্ত খনিজ যেখানে পাওয়া 
যায় সেখানে তামার কারখানা, কয়লা যেখানে পাওয়। যায় 
সেখানে কয়লার খনি স্থাপন ন। করিয়া! উপায় নাই। খনিজের 


রং ২ ১ ই ইইউ ২২ ২২১ 
২ ২ ২২২ ২ ২ উই ১৬২ 
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( উপরে ) আসানসোল শিল্পাঞ্চল । (নীচে) চিত্তরপ্জম অঞফল। 
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এই আঞ্চলিক আকধণ হইতে খনিজ পদার্থ-নির্র কলকারখানার 
নিস্তার নাই। 


লোহা-কয়লার কেন্দ্র 


আধুনিক যুগের বড় বড় কলকারখান! ও শিল্পনগর (01005019] 
[০9%) তাই কয়ল। ও লোহার কেন্দ্রস্থলে গড়িয়। উঠিয়াছে। পৃথিবীর 
সমস্ত দেশের মতে। আমাদের দেশেও তাহার ন্যতিক্রম হয় নাই। 
কয়লাই এখুগের প্রধান গতিশক্তি। অগ্নি বাম্প বিদ্যুৎ সবই কয়লা 
হইতে উৎপন্ন হয় । কয়লা ছাড়! গতি নাই। কয়ূল। ছাড় বড় বড় যন্ত্র- 
দানবের এক-পাও চলিবার শক্তি নাই। লোহ।-ইস্পাত্বের কারখানার 
বড় বড় চুল্লীতে হাজার তাঙ্তার টন কয়ল। দরকার । কয়লাখনির 
কাছাকাছি লোহ।-ইম্পাতের কারখান। থাকিলে সুবিধা বেণী। আর 
যদি লোহাপাথরও কাছাকাছি থাকে তাহ| হইলে তে। কথাই নাই। 
লোহা-ইস্পাতের কারখান। ও তাহার নানাবিধ উপশিল্লের কল- 
কারখান|, সবই সেই অঞ্চলে ধীরে ধীরে গড়িয়! উঠিবে। লোহা- 
কয়লার কেন্দ্েই তাই দেখ। যায়, পৃথিবীর সর্বত্র আধুনিক শিল্পনগরেরও 
দ্রুত বিকাশ হইয়াছে । 


আসানসোল-রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল 


কযরলা-লোহার অন্যতম কেন্দ্র বলিয়! আসানসোল-রানীগঞ্ত অঞ্চল 
পশ্চিমবঙ্গের সবপ্রধান শিল্পাঞ্চলরূপে গড়িয়া! উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। 
যন্ত্রশিলেব মূল শক্তির আকব কয়লা এবং প্রধান উপাদান লোহা- 
পাথর ও অন্যান্ত খনিজ এই অঞ্চলে ও কাছাকাছি স্থানে প্রচুর 
পরিম!ণে পাওয়। যায় বলিয়া ইহা আমাদের শ্রমশিল্পের প্রাণকেন্দ্র 
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হইয়! উঠিয়াছে। পিংহভূম, মানভূম, হাজারিবাগ, রাচি, সাওতাল 
পরগণ।, আসানসোল-রানীগঞ্জ জুড়িয়! বিস্তৃত অঞ্চলকে ভারতের 
খনিজ-ন্বর্গ বলা যায়। এই খনিজ জম্পদের মধ্যে ও নিকটে অবস্থিত 
বলিয়। আসানসোল-রানীগঞ্জ-ছুর্গাপুর অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম 
শিল্পাঞ্চলরূপে গড়িয়৷ উঠিয়াছে। যে-যে কারণে ইহা প্রধান শিল্পকেন্দ্ 
হইয়াছে তাহ। এই : 

১। কয়লাখনি। ভারতবধের প্রধান কয়লার খনি পশ্চিম- 
বঙ্গের আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে এবং বিহারের ঝরিয়।, বোকারে।, 
গিরিডি ও করনপুর। অঞ্চলে । এই কয়ল। এই অঞ্চলের শিল্প- 
কেন্দ্রের যন্ত্র পরিচালনার ইন্ধন যোগার দূর হইতে কয়লা: 
বহন করিয়। আনিতে হইলে শিল্পকারখানার উৎপাদনের খরচ 
বাড়িত। কয়লা-খনির সামিধ্য কারখানার উৎপাদনের ব্যয় অনে 
কমাইয়াছে। | | 

২। লোহাপাথর। বর্ধমানের এই অঞ্চলে, বীরভূম ও বাঁকুড়া 
জেলাম্ু, বিহারের সিংহভুম ও মানভুম জেলায়, উড়িস্যার মযুরভগ্ভ) 
বোনাই ও কেউঞ্কর রাজ্যে লোহাপাথরের ভাণ্ডার মজুত আছে। 
বিহার ও উড়িয্যার এই সব অঞ্চলের অনেক পাহাড় আগাগোড়া 
লোহাপাথরে গঠিত। টাটানগরের ও কুলটি-বানপুরের .লোহার 
কারখানায় এই লোহাপাথর হইতেই লোহ! তৈরী হয়। 

৩। পরিবহন। এই অঞ্চল হইতে বড় বড় মোটর-পথ বিহারের 
ছোটনাগপুরের সবন্র ষেন মাকড়সার জালের মতে বিস্তারলাভ 
করিয়াছে । পুধ-রেলওয়ে ও দক্ষিণ-পূর্ব *রেলওয়ে ছুইয়েরই সংযোগ 
স্থাপন কর। হইয়াছে আসানসোল জংশনে। তাহার ফলে, দক্ষিণ- 
পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর কোন দিক হইতে কোন মালপত্র বহন করিয়া এই" 
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অঞ্চলে আনার কোন অস্তুবিধা নাই। কলিকাতার বন্দরের সহিতও 
সোজা রেলপথের ও ট্রাঙ্ক-রোডের যোগ রহিয়াছে। 

৪। বিদ্্যুৎশক্তি। উন্নত বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা রানীগঞ্জ, 
বরাকর ও দিশেরগড়ে আছে। দামোদর পরিকল্পনার জেলবিছ্যুৎ্থ ও 
দুর্গাপুরের প্রস্তাবিত তাপবিদ্যুৎ সরবরাহ আরম্ভ হইলে বিদ্যুৎ্শক্তি 
পধাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইবে, সম্তাও হইবে। 

€। কাঠ ওবালি। কেবল কয়লা, লোহা 'ও অন্যান্ত খনিজ 
নহে, খনি ও কারখানার নানাকাজে কাস ও বালি বিশেষ প্রয়োজন। 
সালবনের কাঠ এবং নিকটের দামোদর প্রভৃতি নদ-নদীর বুকে বালি 
এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। কয়লাখনির জন্য সালকাঠের খুঁটি 
ও বালি ছুইই একাস্ত প্রয়োজন । কোনটারই এখানে অভাব নাই । 

৬। শ্রমিক। শিল্পাঞ্চলের জন্য শ্রমিক সরবরাহেরও স্ৃবিধা 
থাকা প্রয়োজন। যেখান হইতে শুধু সংখ্যায় বেশী নহে, অপেক্ষাকৃত 
স্ললভ মজুরিতে বেশী শ্রমিক পাওয়া যাইবে, সেইখানেই মালিকদের 
পক্ষে শিল্পকারখানা স্থাপন কর! লাভজনক । রানীগঞ্জ-আসানমোলের 
আশপাশের ও মানভুম-ছোটনাগপুরের আদিবাসীপ্রধান অঞ্চল হইতে 
অনেক সুলভ হারে শ্রমিক পাওয়া যায়, কাজ করিবার লোকের 
অভাব হয় না। এখানকার শুক হাওয়া ও জলবায়ু শ্রমিকদের 
স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল। শ্রমিকরাও তাহাদের স্বার্থের জন্য এই 
অঞ্চলের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজে নিযুক্ত হইতে চায়, কারণ রানীগঞ্জ- 
আসানসোলের কলকারখানা সব এমনভাবে গড়া হইয়াছে যে 
শ্রমিকদের কোনদিন কাঙ্গের অভাব হয় না। এখানকার অধিকাংশ 
শিল্পকারখানার বয়েলার, চুল্লী, ধাতু-নিক্ষাশন যন্ত্র, ফাউণ্ডি ওআর্কশপ, 
সংযোজনশালা (£55017015) ইত্যাদি প্রায় একই ধরনের । সেইজন্য 
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এক কারখানার কাজে অভিজ্ঞ শ্রমিক অন্ত কারখানার যন্ত্রপাতি 
সহজেই আয়ত্ত করিতে পারে, তাহকে বেকার থাকিতে হয় না, বা 
স্থানান্তরে যাইতে হয় না। কয়লাখনির শ্রমিকদেরও একই সুবিধা 
আছে, কারণ খনি আছে অনেক, এক খনির কাজ ফুরাইলে অন্য 
খনিতে কাজ পাওয়া যায়। এই কারণে শ্রমিকদেরও এই শিল্পাঞ্চলের 
প্রতি আকর্ষণ বেশী। 

এই জব সুযোগ-সুবিধা সাধারণতঃ একটি অঞ্চলে পাওয়া 
যায় না। কয়ল! থাকে তো! অন্ত খনিজ থাকে না, খনিজ থাকে তো৷ 
যানবাহন-যোগাযোগের ব্যবস্থা কর| ঘায় না, শ্রমিক পাওয়। যায় না 
একটা কিছু অসুবিধা থাকেই। এতরকম সুযোগের যোগ একসঙ্গে : 
একটি অঞ্চলে হইয়াছে বলিয়াই রানীগঞ্র-আসানসোল অঞ্চল পশ্চিম- 
বঙ্গের সর্বপ্রধান শিল্পাঞ্চল হইয়। উগিয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাহার 
প্রসার ও সমৃদ্ধির ও সন্তাবন। আছে যথেষ্ট । 


খনি ও শিল্পকারখানার কর্মজীবন 


কয়লাথনি ও শিল্পকারখানার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এই অঞ্চলে 
'অনেক। ছোটবড় কয়লার খাদ ও খনি এবং মৌলিক শিল্পের ও 
উপশিল্পের কারখান৷ এখানে অনেক গড়িয়া! উঠিয়াছে। . বার্নপুর- 
কুলটির লোহা-ইস্পাতের কারখানা, আসানসোলের রেলের ওআর্কশপ 
ও চিত্তরগ্জনের রেলইঙ্রিন তৈরীর কারখানা, এই অঞ্চলকে পৃথিবীর 
যে-কোন বৃহৎ শিল্পনগরের সমকক্ষ করিয়| তুলিয়াছে। ইহা ছাড়াও 
আযালুমিনিয়াম, লোহা-ঢালাই, তাপসহ ইট, সাইকেল, চীনামাটির 
জিনিস, পাইপ, বেনজল ও আলকাতরা প্রভৃতি নানারকম শিল্পদ্রব্য 
তৈরীর কারখানাও অনেক আছে। এখানে আসিলে কলকারখানার. 


৮৮ সমাজবিদ্া 


বিকটাকার সব যন্ত্রের কর্কশ শব্দ ও কর্ণভেদী গর্জনের মধ্যে শত শর্ত 
ইঞ্জিনিয়ার, হাজার হাজার কর্মচারী ও শ্রমিকের সংঘবদ্ধ কাজকর্মের 
সুশৃঙ্খল রূপ দেখিয়। বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। 

কয়ল। খনি। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল মহকুমায় সীতারামপুর 
গ্রামের নিকট ১৭৭৪ সালে বদ্দিও কয়লা প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তাহ। 
হইলেও ১৮৪৩ সালে “কার, ট্যাগোর আ্যাণ্ড কোম্পানি” প্রতিষ্ঠার 
আগে, কর়লাখনির ব্যবসা! ঠিক মতে। চালু হয় নাই। এই কোম্পানির 
প্রথম বাঙালী অংশীদার ্ট্যাগোর” হইলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, কবি- 
গুরু রবীন্দ্রনাথের পিতামহ। কেবল বাঙালীদের মধ্যে নহে, 
ভারতবাসীদের মধ্যে দ্বারকানাথই প্রথম উদ্যোগী করলাখশির 
ব্যবসায়ী । এই «কার, ট্যাগোর আগ কোম্পানি, পরে “বেঙ্গল 
কোল কোম্পানি' হয়। গত একশত বৎসবের মধ্যে আরও অনেক 
কোম্পানি ও কয়লাখনি হইরাছে এবং কয়ল। তোলার পরিমাণও 
অনেক বাড়িয়া্ছে। এক প্রকারের কয়ল। আছে, আানথ সাইট 
(17010780116) বলে, তাহাতে কাবনের ভাগ শতকর। ৯০এর উপর, 
জ্বালিলে খুব তাপ হয়, কিন্তু শিখা ও ধোয়া হয় না। এ কয়লা 
আমাদের দেশে নেই। রাণীগঞ্জের কয়লাকে ১1001011709 005 00817 
বলে, জালিলে শিখা ও ধোয়! হয়। এই জাতের উৎকৃষ্ট কয়লান্ব 
৫০-৬০ ভাগ কাৰন থাকে, নিকৃষ্ট কয়লায় মাটি-পাথর বেশী মিশ্রিত 
থাকে, কারন আরও কম এবং ছাই বেশী। ভাল কয়ল৷ রেসওয়ে, 
লোহা-ইস্পাতের কারখান। ও অন্যান বড় কারখানায় ব্যবহার কর| 
হয়। পাতনযস্ত্রে চোয়াইলে, তাহ। হইতে আলকাতর। ও গ্যাস বাহির 
হয়। পাতনযন্ত্রে যে কয়ল। পড়িয়। থাকে তাহাকে “কোক' (00919) 
বলে। কীচা কয়লা অল্প পুড়াইয়াও কোক তৈরী করা হয় । 


শিল্পাঞ্চলের সমাজ ৮৯ 


কয়লাখনি নিজের চোখে না৷ দেখিলে এবং কয়লার খাদে ন! 
নামিলে, খনির কথ। লিখিয়। বুঝান যায় না। রানীগঞ্জ-আসানসোল 
বেশী দুর নহে, একদিনে সকালে যাইয়া, খনি ও কারখান। দেখিয়।, 
রাত্রে ফিরিয়া আসা! চলে। এযুগের মানুষের অন্যতম বিস্ময়কর 
কীতি বলিয়াও খনি-কারধান। একবার চোখে দেখা উচিত । খনি বা 
খাদের রকমভেদ আছে £ পোখর। খাদ (08879) পুকুরের মতো 
কাট। হয়, ইহার ছাদ নাই ; হাটা খাদ (117011050), বা শ্রমিকদের 
ভাবায় “ইনক্লাইন” খাদ । ইনক্লাইনের ছুই দিকের দুই মুখ হইতে 
নুড়ঙ্গের মতো পথ খাদের গভীরে চলিয়। যায়, মধ্যে (1007680 
বলে) ডুলিতে (0৪৪০) উঠানামা করিবার গীয়ার থাকে, বহু দূর 
হইতে খনির এই ডুলি-নামার গীয়ারের মাথ। দেখা যায়। ইহ ছাড়া, 
খনির উপরে আর দেখিবার মতে। বিশেষ কিছু নাই। ০গুম্টিঘর, 
ব। ইঞ্জিনঘর আছে, শ্রমিকদের বাতি রাখার “তেলঘর* আছে, আর 
“হাজবী অফিস' আছে । পাশে কুলিদের থাকিবার বাস। ব| 'াওড়া' 
আছে, ডাক্তারখান।, স্টোর ব। গুদামঘর এবং ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার ও 
অন্যান্য বাবু-কর্নচারীদের আপিস আছে। 

খাদের ভিতরে এক তাজ্জব রাজ্য। ভিতরে বান্ত। কাটার ফলে 
কয়লার বড় বড় “কাথি” (1118) তৈরী হয়। বাহিরের ভূপুষ্টের 
সহিত বড় পথের (917. 0911679 বলে) সংযোগ থাকে। কয়ল।- 
খনির অন্দরকে স্থানীয় ভাষায় বলে “চৌখুপি'। বড় গ্যালারী হইতে 
চারিদিকে কয়ল। কাটিয়। যাওয়ার ফলে বু গলি (71191) বাহির 
হইয়। যায়, তাহাকে “মদ বলা হয়। প্রথুমে কয়লার কাথির উপর 
মাথার উপরের ছাদের ভার রাখিয়া স্দ কাটিয়। যাওয়। হয়। 
(ভিতরের একদিকের কয়লা এইভাবে কাটা হইলে, সেই দিকটাকে . 


-৯০ সমাজবিদ্া 


দেখিতে একটি হলঘরের মতো লাগে। কয়লার পাতালপুরীর হলঘর, 
চারিদিকে কয়লার থাম বা কাথি, মাথার উপরেও কয়লা । কিন্তু" 
বড়বড় কাথিতেও তো অনেক কয়লা থাকে, তাহাও ফেলিয়া আসা 
যায় না, কাটিয়! আনিতে হয়। কাথি চিরিয়া ফেলিয়া কাঠের খুটি 
(১০) লাগানো! হয়, উপরের কয়লা তখন শুন্তে ঝুলিতে থাকে । 
যখন কাথি-কাট। (7:010-078.7108) হইয়। ঘায় তখন উপরের ছাদের 
কয়লা! নিজের ভারে যেন আলগা হইয়া ঝুলিতে থাকে, তাড়াতাড়ি 
খুঁচাইয়! তাহা ফেলিয়। দিয়া সরাইয়া আনিতে হয়। বাহিরের কোন 
দর্শক যদি খাদে নামিয়া, ভিতরের এই দ্িকটায় যান, তাহা হইলে 
ভয়ে হার গ। ছম্ছম্‌ করিবে । কথা বল! বন্ধ, যাহার| কয়ল| কাটে 
তাহারাও প্রেতপুরীতে বোবা হইয়। কাজ করে। বেশী গোলমাল বা 
শব্দ হইলে তাহার আওয়াজে কয়লার চাঙ্গড় ধসিয়া পড়িয়া বিপদ 
'্ুটাইতে পারে। বিপদ ও ছুর্ঘটন। এরকম হয়ও অনেক। চাপা 
পড়িয়া মর।, ভিতরে গ্যাস ও আগুন লাগিয়া যাওয়া, এরকম অনেক 
দুর্ঘটনা খনি অঞ্চলে ঘটিয়াছে। আগুন লাগিলে আর নিভিবে না, 
কারণ আগুনের ইন্ধন যে কয়লা তাহারই তো! খনি, কয়ল। ফুরায় না, 
'আগুনও তাই নিভিয়া যায় না। বালি চাপা দিয়া তখন প্রজ্বলিত 
খনি-মুখ বন্ধ করিয়। দিতে হয়। আগুন জ্বলিতে থাকে ভিতরে । 
উপরেও তাহার হল্ক! দেখা যায়। বওসরের পর বৎসর অনির্বাণ এই 
আগুন দাউদাউ করিয়া জ্লিয়া যাইতেছে, দূর হইতে খনি-অঞ্চলে 
'রাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ছাদের কয়ল! কাটা শেষ হইলে কয়ল। 
যখন নিঃশেষ হইয়া যায়” তখন ছাদ ধসিয়া পড়ে, উপরের ভূপৃষ্ঠের 
জমিও ডুবিয়া বসিয়া যায়। খনি অঞ্চলে বাহিরে চলিবার সময় 
' এরকম বসিয়া-যাওয়৷ জমি অনেক দেখা যায়। দেখিলে বুঝিতে হইবে, 


শিল্পাঞ্চলের সমাজ ৯১ 


নীচের কয়লার ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া তুলিয়া নেওয়া এ তাই 
উপরের ফাপ। মাটি বসিয়! গিয়াছে । 

খাদের ভিতরে যাহার! কয়ল। কাটে (0091-0111), তাহাদের 
স্থানীয় ভাষায় “মালকাটা, বল! হয়। কাটিবার হাতিয়ারকে গগীয়তা 
(৮1০1) বলে। গীয়ত। দিয়া কাটিয়।, “বেলচা” (91)9591) দিয়া 
ঝুড়িতে রাখা হয়। তারপর টবগাড়ীতে বোঝাই করিয়' উপরে তোলা 
হয়। মেয়ে-কুলিদেয়* “কুলিকামিনঃ বলে। কামিনদের ( “কামিনী, 
কথ। হইতে ) আজকাল খাদের ভিতরে নামিতে দেওয়া হয় না, 
তাহার! উপরে কয়ল! তোলা-ঝাড়।-বাছা ইত্যাদির কাজ করে। 
মালকাটাদের এক-একজন সর্দার থাকে। টবগাড়ী চলাচলের ভার 
_থাকেন্যাহাদের উপর, তাহাদের “টালওয়ান? (70119517817) বলা 
হয়। সবই স্থানীয় ভাষা, কোন অভিধানে নাই, শ্রমিকরাই ইহার 
রষ্টা। অন্যান্ত কর্মচারীদের মধ্যে ম্যানেজারবাবু, আ্যাসিস্ট্যাপ্ট 
ম্যানেজারবাবু, ওভারম্যার্ন ও তাহার সহকারী, বড়বাবু, মুন্সীবাবুঃ 
খাজাধ্ধীবাবূ, ইঞ্জিনিয়ারবাবু, বিজলীবাবু (21601101911), বড় ও ছোট 
কম্পাসবাবু (3819/01), হাজরীবাবু, বড়াই (0910960061), বাজ 
(95০1) ইত্যাদি আছেন । এই সব নানাশ্রেণীর বাবু-কর্মচারী ও 
শ্রমিকদের লইয়া খনি-অঞ্চলের স্থানীয় সমাজ গড়িয়া উঠে। 

বাবুরা ও শ্রমিকরা সকলেই প্রায় বাহির হইতে কাজ করিতে 
আসেন বাবুদের কোয়ার্টার পদমর্যাদা ভেদে বড় বাংলো বাড়ী 
হইতে ছোট ছোট পাক! বাড়ী। কুলিদের আলাদা বস্তি ব ধাওড়া 
আছে। ছত্রিশগড়িয়া, ছোটনাগপুরী, বিল্বাসপুরী, রায়পুরী, ওরাও, 
সীওতাল, বাউরী, বাগদী, ডোম প্রভৃতি সকল জাতির লোক খনি- 
মজ্রদের মধ্যে আছে। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সংস্কারবোধ ও. 
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ব্বাতন্ত্রচেতন। খুব প্রবল । নিজেদের রীতিনীতিই তাহার। বাহিরের 
জীবনে মানিয়। চলে। বাবুরা ইনস্টিটিউটে ও ক্লাবে যান, কাছাকাছি, 
রেলওয়ে ও অন্যান্য শিল্পকারখানার কর্মচারীদের ক্লাব-ইনসটিটিউটের 
সহিত তীাহাদেব যোগাযোগও থাকে । সব মিলিয়। এখানকার 
শিল্পাঞ্চল মধ্যবিত্ত কম্চারীদের বেশ বড় একটি স্থানীয় সমাজও গড়িয়া 
উঠিয়াছে দেখা! যায়। কিন্ত খনিমজুরর| সাধারণতঃ ছোট ছোট 
গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়। থাকে, যাহার। যে-অধ্জন হইতে আসিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে একটি আঞ্চলিক গোষ্ঠী গড়িয়। উঠে। আমোদ-প্রমোদ, 
পূজ|-পাবণ, রীতিনীতি সবই তাহাদের আঞ্চলিক সংস্কার অনুযায়ী । 
বাবুর ছ্র্গাপূজ। করেন জাক করিয়।, খনিমভুরর| কালীপুজ।, হদ, 
ছট্‌, ভাছু প্রভৃতি উৎসব করে। বাবুদের উৎসবে মজুরুরা যায়, 
মজুরদের উত্সবে বাবুবাও আসেন। এইভাবে উৎসবের ভিতর দিয়। 
সকল শ্রেণীর মধ্যে মেলামেশাও খানিকট। হয়। কিন্তু মজরদের 
মধ্যে নিজেদেব দেশের আঞ্চলিক রীতিনীতি সম্বন্ধে গৌড়ামি অনেক 
বেশী। দুর্নীতি বা ব্যভিচারের প্রশ্রয় তাহার। দেয় ন।, কেহ ব্যভিচারী 
হইলে তাহাকে সমাজচ্যুত কর হয়। বাহিরের লোকের অনেকের 
মজুরদের উস্ছ-জ্ঘল চরিত্র সম্বন্ধেযে ধারণ আছে, তাহা ভুল। খনি- 
অঞ্চলে ছুর্নাতি প্রবল ছিল সাহেব ও টাযাস-ফিরিঙ্গিদের প্রতুত্বের 
আমলে । তীাহারাই নিজেদের ভোগ-বিলাসিতার জন্য তাহার আক্কার! 
দিয়াছিলেন। অনেকে বলিয়! থাকেন যে খনিমজুরর! খাদের ভিতরেঃ 
স্থদের অন্ধকারে অনেক অকাজ-কুকাজ করে। ইহ! মিথ্যা গালগঞ্প 
ছাড়। কিছু নহে। ধাহার। এই গল্প বানাইয়াছেন, তাহার! জানেন 
ন|যে সকল জাতের মালকাট। ও কুলিকামিনর।, খাদের অন্দর ও 
গহব:কে “মা কালীর পেট” বলিয়। মনে করে। মা-কালীর ধ্যনি' 
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দিয়! তাহার! গহ্বরে প্রবেশ করে । তাহাদের বিশ্বাস, তাহারা মা- 
কালীর সন্তান, মায়ের পেটের ভিতর ঢুকিয়। কাজ করিতেছে। কোন 
অন্যায়, অসাধুতা, অকাজ-কুকাজ প্রাণ থাকিতেও তাহার! খাদের 
ভিতরে করিবে না। 
এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গতিশক্তির আকর কয়ল! যাহার! ভূগর্ড হইতে 
এত মেহনত করিয়! তুলিয়৷ 'আনে, এবং যে-কয়লায় বাহিরের কল- 
কারখান!, যন্ত্রপাতি; স্যানবাহন, সব কিছু চলে, সেই খনিমজরদের 
স্খস্াচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের কথ। চিন্ত। কর! এবং তাহার ব্যবস্থা করা, 
দেশেব প্রত্যেক মানুষেব ও দেশনায়কের প্রধান করতব্য। আমাদের 
স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়করা এবিষয়ে সজাগ হইয়াছেন, তাহাদের 
'বসবাস্, শিক্ষাদীক্ষ!, আমোদপ্রমোদ, রোগচিকিৎস! ইত্যাদির জন্য 
$তাহারা অনেক নৃতন আইন ও ব্যবস্থ৷ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে আরও 
অনেক, ্রি্ু তাহাদের কল্যাণের জন্য কর! হইবে এবং কর। কর্তব্য। 
পর কুলাট- হীরাপুর। পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বৃহৎ লোহা- 
ইস্পাতের কারখান! বার্নপুর হারাপুর ও কুলটিতে প্রতিষ্ঠিত। বিরাট 
একটি আ্যালুমিনিয়ামের কারখান। আছে জে-কে-নগরে, আসানসোল 
ও রানীগঞ্জেব মধ্যখানে । বানীগঞ্জে একটি কাগজ ঠতবীর কারখানা 
আছে, “দি বেঙ্গল পেপার মিল; । মৃতশিল্প-কারখান| আছে, ৬টি, 
টালি ও নানারকমের মাটির দ্রব্যাদি তৈরী হয়, ৬টি রানীগঞ্জে, একটি 
দুর্গাপুরে, একটি, বূপনারায়ণপুরে, একটি জামগ্রামে | আসানসোলের 
' নিকটে একটি সাইকেলের কারখান! আছে । ছোটবড় এত কারখান। 
এবং সেই সব কারখানায় এত যন্ত্র আছে যে রানীগঞ্জ-আসানসোল 
অঞ্চলকে মনে হয় যেন বিশাল একটি যন্ত্রদৈত্যপুরী। উপরের এই 
যন্ত্রের ৈত্যপুরীর নীচে রহিয়াছে কয়লার বিশাল পাতালপুরী। 
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কুলটি ও হাীরাপুরের “ইপ্ডিয়ান আয়রন ত্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীর 
01500) সহিত বার্ণপুরের “স্টীল কর্পোরেশন অফ. বেঙ্গলঃ 
(5008) প্রতিষ্ঠানের মিলন ঘটে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের 
৯ ডিসেম্বর লোকসভায় “আয়রন ত্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীজ আযমাল- 
গামেশন আ্যাক্ট নামে আইন পাশ করাইয়। 'এই মিলন ঘটান হয়| 
শ্রমশিল্পের ইতিহাসে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । মিলনের ফলে 
লোহ।-ইস্পাতের ও তাহার শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন্ম “আরও অনেক বৃদ্ধি 
পাইবে, কারখানা পরিচালনার উন্নতি হইবে, মেহনত ও অর্থের 
অপব্যয় কমিবে। সেই উদ্দেশ্যেই ভারত সরকার এই মিলন 
ঘটাইয়াছেন। মিলনের পরে, ১৯৫৩ হইতে ১৯৫৬ সাল, এই "পাচ 
বৎসরের মধ্যে শিল্লোন্নতির বিরাট পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং সেই 
পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ১৫ 
কোটি টাকা, ভারত সরকার ১০ কোটি টাকা এবং অন্যান্ত উপায়ে 
আরও ৬ কোটি টাকা, মোট ৩১ কোটি ট।কা অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা: 
হইয়াছে । ঠিক হইয়াছে যে ১৯৫২-৫৩ সালে উৎপন্ন বিক্রয়োপযোগ্ী 
ইস্পাত ৩ লক্ষ টন ও ঢালা-লোহা (7218 [101) ) ১ লক্ষ ৪০ হাজার 
টন, যথাক্রমে ৯৯৫৭ সালের মধ্যে ৭ লক্ষ টন ও ৪8 লক্ষ টন পর্ধস্ত 
বুদ্ধি করা হইবে । তাহার জন্ত কারখানার যন্ত্রপাতি, চুল্লা ও অন্যান্য 
সাজসরগ্রাম যাহ! সংযোজন করা প্রয়োজন তাহা কর! হইয়াছে এবং 
এখনও হইতেছে । 

বার্নপুর-কুলটি ও হারাপুরের তিনটি কারখানাতে ১৯৫০ সালে 
প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিক কাজ করিত। গত কয়েক বৎসরের 
মধ্যে কারখানার একীকরণ, বিভিন্ন অংশের প্রসার ও উন্নতির 
ফলে শ্রমিকের সংখ্যা ও কাজকর্ম অনেক বাড়িয়াছে। শ্রমিকদের 
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থাকিবার ঘরবাড়ী এখানে খনি-অঞ্চল অপেক্ষা অনেক ভাল, পথখাট 
ও অন্যান্ত কর্মচারীদের কোয়াটার অনেক পরিচ্ছন্ন ও শুন্বর। ভাল 
হাসপাতাল, ক্যান্টিন, ক্লাব, ইন্স্টিটিউট ও স্কুলও আছে। সারাদিন ও 
সারারাত কারখানায় “শিফটে' কাজ চলে। বার্নপুর-কুলটিব শিল্প- 
নগরের একদল মানুষ কারখান। হইতে ভে পড়িলে বাহির হইয়। 
আসিয়। ঘরমুখে! চলিতে থাকে, আর একদল ঘর হইতে কারখানার 
দিকে যায়। যেন অনবরত এই চলাচল হইতে থাকে। ভিতরে 
কারখানায় কাজ থামে না, বাহিরে মানুষের যাতায়াতও থামে ন|। 
যান্ত্রিক গতির ছন্দ এই শিল্পনগরের মানুষের জীবনযাত্রায় প্রতিধ্বনিত. 
হয়$+ ভিতরে যাল্ত্রিক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিতে থাকে, নিদারুণ 
শব্দে.ও গর্জনে। সমগ্র দেশ গড়িয়।-পিটিয়। তুলিতে যাহা যাহ! 
লাগে, মনে হয় সবই যেন বিশ্বকর্মার এই বিরামহীন যন্ত্রশালায় 
নির্মাণ করা হইতেছে। 

চিত্তরপ্জীন। “চিত্তরঞ্জন লোকোমেটিভ ওআর্কস; কেবল আমাদের 
বাংলা-বিহারের বা! ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র এশিয়ার একটি বিল্মরকর 
শিল্পকীন্তি। পশ্চিমব্গ-বিহারের সীমান্তের এই স্থানে দেশবন্ধু চিত্ত- 
রঞ্জনের নামে রেল-ইঞ্জিন তৈরীর যে কারখান। স্থাপিত হইয়াছে 
১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী (ভারত রাষ্ট্রকে “রিপাবলিক? ব। প্রজাতন্ত্র 
ঘোষণার দিনে.), তাহা গত আট বৎসরের মধ্যে সারা এশিয়ার সব- 
শ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাকালে পরিকল্পনা 
ছিল ব€সরে ১২০টি সাধারণ আকারের লোকোমোটিভ এবং ৫০টি 
বয়েলার তৈরী করা হুইবে। যুক্তরাষ্ট্রের লোকোমোটিভ ম্যান্ুফ্যাক- 
চারার্স কোম্পানী'র সহিত চুক্তি হইয়াছিল ঘে তাহারা উপদেষ্টা, 
পরিচালক, টেকনিসিয়ান ইত্যাদি যোগাইয়া প্রথমদিকে সর্বপ্রকাবে 


১৬ সমাজবিছ্া ' 


সাহায্য করিবেন, কিন্তু ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিসিয়ান ও কর্মীরা 
অভিজ্ঞত| ও দক্ষত| লাভ করিয়। আত্মনির্ভর হইতে পারিলে তাহাদের 
চলিয়। যাইতে হইবে। প্রথমে বিদেশ হইতে বেশী টুকরা কলকজা 
আনিয়া, এখানে জোড় দিয়! ইঞ্জিন তৈরী করিতে হইত । অল্পদিনের 
মধ্যেই আমাদের ভারতীয় যন্ত্রবিদ্রা নিজের! ইঞ্জিন ও তাহার টুক্রা 
কলকন্। নির্নাণের যাবতীয় বিদ্ভা ও কৌশল আয়ত্ত করিয়। স্বাবলম্বী 
হইয়াছেন । - 

১৯৫৪ সালের মে মাসের মধ্যে প্রতি মাসে ৮টি হারে বৃহ ইঞ্জিন 
(সাধারণ ১০টির সমান ) তৈরী করিয়। (অর্থাৎ বৃহদাকারের ভারী 
ইঞ্জিন বৎসরে ৯৬টি, সাধারণ আকারের ১২০টি ) পরিকল্পনার এক 
বৎসর আগেই সন্কল্প পালন করা সম্ভব হইয়াছিল। ১৯৫৫ সালের 
জানুয়ারী মাসে বুহদাকাব ইঞ্জিন-নির্মাণের মাসিক হার হয় ১০টি 
€ সাধারণ আকার ১৫০টি বশুসরে ) এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই হার 
বাড়িয়। মাসিক ১১টি হয়। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে 
মাসিক উত্পাদনের হার হয় ১৪টি ভারী ইঞ্জিন (বসবে ১১০টি 
সাধারণ ইপ্রিন )। ছয় বশসরের মধ্যেই পরিকল্পনার প্রায় দ্বিগুণ 
উৎপাদন কর! সম্ভব হয়। শুধু ইঞ্জিন নহে, ইঞ্জিনের যাবতীয় কল- 
কল্তা ও সরঞ্জামও চিন্তরঞ্জন কারখানায় তৈরী হয় এখন। সুযোগ 
পাইলে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিসিয়ান্রাও যে পৃথিবীর যে-কোন 
শিল্পোন্নত দেশের বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীদের মতো! দক্ষতার পরিচয় 
দিতে পারেন, চিত্তরঞ্রনের কীতি তাহার উজ্জল দৃষ্টাস্ত। 

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার, উভয় প্রদেশের সহিত চিন্তরপ্ন সংযুক্ত । 
পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চল চিত্তরঞ্জন হইতে ১০ মাইলের মধ্যে 
 অবস্থিত। আসানসোল-রানীগঞ্জের শিল্পাঞ্চলের দূরত্বও বেশী নহে। 


শিল্পাঞ্চলের সমাজ ৯ 


দামোদর উপত্যকার মাইথন বাধ হইতে মাত্র ৬ মাইল দূরে চিত্তরপগ্রন | 
বরাকর ও অজয় নদীও নিকটে । রেলপথ ও মোটরপথের যোগা- 
যোগ প্রশস্ত। বিহারের সাওতাল পরগণ। ও মানভূম এবং পশ্চিম- 
বঙ্গের বর্ধমান, পুরুলিয়। অঞ্চলে শ্রমিকের অভাব নাই। স্থানও 
স্বাস্থ্যকর । সবদিক হইতে আদর্শ স্থান চিত্তরঞ্জন, ভারতের ও 
এশিয়ার শ্রেষ্ঠ লোকোমোটিভ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য মনোনয়ন করা 
হইয়াছে । সেখানে "ষে নৃতন সবাঙ্গসুন্দর শিল্পনগর গড়িয়। উঠিয়াছে, 
তাহ! আগেকার কোন পুরাতন অবিন্যস্ত শিল্পনগরের সহিত তুলনা 
করিলে (যেমন হাওড়) আদর্শপুরী বলিয়। মনে হয় । 


পুরাতন ও নূতন শিল্পনগর 


কোন স্থানে যখন শিঁ্প-কারখান। স্থাপিত হয় তখন সেখানে 
কাজকর্ধেব জন্য বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোকজন আসিয়! জড়ে। হয়।, 
সেই স্থানের জনবসতির ঘনত। (0615115) ক্রমে বাড়িতে থাকে । 
স্থৃতবাং ধকোন পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি সেখানে বসতি-বিন্যাস ও 
বসবাসেব অন্যান্ত স্ুযোগ-ম্থবিধার ব্যবস্থাদি না কর! যায়, তাহা 
হইলে সেই শিল্পাঞ্চলে অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল রূপে শিল্পনগর গড়িয়া 
উঠে। ভাগীরথীতীরে কলিকাতার পার্বতী শিল্পাঞ্চলে, কলিকাতার 
মধ্যে কোন-কোন অঞ্চলে এবং হাওয়ায় এই ধরনের অবিন্তাস্ত 
জনবহুল শিল্পনগর ও উপশিল্পকেন্দ্র গড়িয়! উঠিয়াছে, পূব-পরিকল্পনার 
অভাবে । এইসব শিল্পনগর দেখিলে মনে হয়, মৌচাকের মতো! 
যেন বহু" লোক একত্রে একস্থানে জড়ে। হইয়া আছে এবং মানুষের 
মতো বসবাসের অনেক সুযোগ-স্ৃবিধ। সেখানে নাই, পরিবেশও 
নোংর! ও অস্বাস্থ্যকর । বার্নপুর কুলটির শিল্পনগর, জে-কে-নগর, 

৭ 


৯৮ সমাজবিদ্ধা 


দামোদর উপত্যকার বাঁধ নির্মাণকেন্দ্র এবং চিত্তরঞ্জনের শিল্পনগর 
পরবতীকামে অনেক উন্নত পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়িয়া তোল 
হইয়াছে। এইসব নূতন শিল্পনগরের সহিত পুরাতন শিল্পনগর হাওড়া, 
বরানগর, টিটাগড়-বারাকপুর, নৈহাটি-কাচরাপাড়া, টালিগঞ্জ-বেহালা- 
বেলিয়াঘাট! প্রভৃতির তুলনা করিলে মনে হয় ছুইয়ের মধ্যে স্বর্গ- 
মর্ত্য পার্থক্য । 


শিল্পনগর হাওড়া 


হাওড়ার কথাই বলা যাক। হাওড়। ব্যাটরা গোলাবাড়ী শিবপুর 
(আংশিক) প্রভৃতি অঞ্চল লইয়। হাওড়ায় একটি বৃহৎ শিল্পনগর 
গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বে এইসব অঞ্চল এক-একটি "গ্রাম ছিল। 
শিবপুর ব্যাটরা ইত্যাদি গ্রামের নাম, “কয়েকটি বেশ প্রাচীন গ্রাম 
(যেমন শিবপুর )। শিল্পকারখানা এই অঞ্চলে, উনিশ শতকের শেষ 
পাদ হইতে (১৮৮০-৮৫ সাল), গড়িয়া উঠিতে আরন্ত করে। গত 
কুড়ি-পচিশ বশুসরের মধ্যে শিল্পকারখানা ও জনবসতি ছুইয়েরই বৃদ্ধির 
হার, তাহার পূর্বের অর্ধশতাব্দীর তুলনায়, প্রায় ছিগুণ হইয়াছে। 
প্রতি বর্গ-মাইলে লোকসংখ্য। বৃদ্ধির পরিমাণ দেখিয়া তাহ। বুঝিতে 
পারা যায়; 
হাওডা মালিপাচঘর! শা. ১৯৫১ ১৯৪১ ১৯৩১ ১৯০১ ১৮৮১ 
ব্যাটরা গোলাবাড়ী ( ৪৩,৫৩৭| ৩৮,০৮২ | ২২,৫৭৮। ১৫১৭৯৫ | ৯,১০২ 
শিবপুর (অংশ) ] [সেন্সাস রিপোর্ট £ পঞ্চম খণ্ড, প্রথম তাগ 
(ক) ্প ১৯৫১ ] 
হাওড়ায় উপশিল্প প্রাতিষ্ঠানের (১9০01808275 11700561195) 
সংখ্যা অবাধিক। ছোট ছোট্র যন্ত্রপাতি মেরামতের ও তৈরীর 
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চা-বাগানে চা-পাতা তোলা হইতেছে। 
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চিন্তরঞ্জন নগবেব প্রথম শ্রেণীর স্টাফ-কোয়ার্ট/র 


শিল্পাঞ্চলের সমাজ ৯৯ 


কারখানার সংখ্যাই বেশী, মনে হয় হাওড়। শিল্পনগর যেন একটি 
যান্ত্রিক কামারশালা। ৫-১০ জন হইতে ৪০-৫০ জন কর্মরি ওআর্কশপ 
হাওড়ার চারিদিকে যষেন চাক বাঁধিয়া রহিয়াছে। মালিকর! 
অনেকে নিজেরাই মিস্ত্রী, অন্যান্য মিস্ত্রী ও শ্রমিকদের সহিত 
একত্রেই কাজ কবেন। মোটর, কারখানার যন্ত্রপাতির কলকজা 
তৈরী করা, মেরামত করা, এইসব ওআর্কশপের প্রধান কাজ। 
ছোট-মাঝারি অন্যান্ * শিল্প-কারখানাও আছে। কিন্তু অধিকাংশই 
হইতেছে উপশিল্প। 


হাওড় 


হাঁওড়। জেলায় বর্তমানে ৪টি শহর ও নগর আছে_ হাওড়া, 
বালি, উলুবেড়িয়। ও বাউড়িয়|। লক্ষাধিক লোকসংখ্যার দিক হইতে 
বিচার করিলে শহর (০10) একটি, হাওড়া শহর। হাওড| ব্যাটরা 
গোলাবাড়ি মালীপাচঘরা ও শিবপুর থানার একাংশ নিয়! হাওড় 
শহর। ভ্ুাওড়া শহরের লোকসংখা। ১৯৪১ সালে ছিল ৩৭৯,২৯২, 
দশ বছরে বাড়িয়। ১৯৫১ সালে হইয়াছে ৪,৩৩১৬৩০। ইহার পরেই 
জনবনুল নগর হইল “বালি”, লোকসংখ্যা ১৯৫১ সালে ৬৩,১৩৮ 
ছিল। হাওড় শহরের বেলিলিয়াস অঞ্চলের কারখানাগুলির জন্য 
ইহাকে 7111001105])9770 01 110019. বল। হয়। হাওড়। শহরে ও 
পার্খববতাঁ অঞ্চলে মাঝারি ও ছোট শিল্পকারখানার (76010) 2110 
57081] 11007150195) সংখ্য। বেশী। কয়েকটি শিল্ের কল-কারখানার 
মোট সংখ্য। এবং তাহাতে নিযুক্ত মোট কর্মী-সংখ্যা এখানে দেওয়। 
হইল। ইহা হইতে প্রতি কারখানার আয়তন, কর্মী-সংখ্য! এবং 
কলকারখানার উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ধারণা হইবে : 


১০০ সমাজবিদ্যা 


কলকারথান! ও তাহার সংখা মোট কর্মী-সংখ্যা 
তুলার গাঁট বাধা কল ৯ ২০৭ 
পাটের গাট বাধা কল ৪ ২৯৩ 
ময়দার কল ৪ ৬৯৯ 
ধানকল ৯ ৫২৭ 
সোডা-ওয়াটার কল 2 ২. ৮৯ 
পশমের কারখান। টু ১ ১৪৬ 
মোজ[-গেপ্ীর কল : ১৫ ৩৩৫ 
দ্রডি ও স্ভোর কল টু ৫ ১,৬৩২ 
কাঠচেরাই কল ঃ ৫ ১৯৫ 
রবাবের জিনিসের কারখানা £ ৩ ১,০৬১ 
রং বানিসের কারখনা ৮ ১,০৫৩ 
কাচের কারখান৷ ট ৮ ১,৯৮৯ 
চীনামাটি, মুৎশিল্প রি ২ ১১০ 
লোহা! রোলিং কারখানা : ১৩ ২,৯০৩ 
লোহ। ঢালাই কারখানা ₹: ৮৭ ৫১,৭১১ 
ধাতু গালা ও শোধন 2 ২ সাত 
থাতুদ্রব্যের কারখানা : ১১২ ২,৮১০ 
ছোট যন্্রশিল্প ১৩ ৬১,৭১৯ 
নাট বন্ট, পেরেক ইত্যাদি £ ২৬ ৪,৫৭৪ 
জাহাজ তৈরী, মেরামত : ১৪ ৩,৫৮৩ 
রেলের কারখানা ঃ & 9১৮১২ 


হাওড়ায় এই উপশিল্ের প্রাধান্য কেন? 


কলিকাতা শহরতলীর ও ভাগীরঘীতীরের বড় বড় পাটশিল্প 
প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্ত কলকারখানার জন্য প্রধান মহানগরের 


শিল্পাঞ্চলের সমাজ ১০১ 


নিকটে এই উপশিল্প-নগর গড়িয়। উঠিয়াছে। মোটরগাড়ীর সংখ্যাও 
কলিকাতাতে সর্বাধিক। সেইজন্য এইসব যন্ত্রপাতি মেরামত, ঢালাই 
ও নির্মাণের ছোট ছোট ওআর্কশপ কলিকাতায় ও হাওড়ায় এত 
বেশী। মেরামত ও টুকৃর। কলকজা ঢালাই-নির্নাণের চাহিদা কলিকাতা 
ও তাহার পাশাপাশি অঞ্চলে অত্যধিক বলিয়। এইসব উপশিল্লের 
কাজের অভাব হয় না। কাজের “অগ্ডার সংগ্রহ ও সরবরাহ 
কর! মালিকদের পঙ্কজ সহজেই সন্ভব হয়। সেইজন্য কেবল হাওড়া 


“টাউন” এলাকায় নয়, বালি, লিলুয়া প্রন্থৃতি অঞ্চলেও অনেক শিল্প- 
কারখান। স্থাপিত হইয়াছে । 


"রেলপথের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিংশ শতাব্দীর গোড়া 
হইতেষ্টু হাওড়ার লোকসংখ্য! বাড়িতে থাকে, এবং উপশিল্েরও 
বিস্তার হইতে থাকে । বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে (এখন দক্ষিণ- 
পূর্ব রেলওয়ে ) হাওড়।-টাপাডাঙ্গা ও হাওড়।-শিয়াখালা রেলপথ 
১৮৯৭-৯৮ সালে খোলা হয় । ভিতরের গ্রামের সহিত শিল্পনগরেন 
সংযোগ স্থাপিত হয় এইসব রেলপথ দ্বার।। লোকের যাতায়াত দ্রুত 
ও সহজ"হইয়| যায্ব। ক্রমেই হাওড়ার জনসংখ্য। ও বসতি-ঘনতা 
বাড়িতে থাকে দ্রুতগতিতে । কলিকাতায় যেমন ময়লা-জল নিক্ষাশনের 
জন্য ভূগর্ভস্থ নাল। আছে (59561:255 55509]]) ), হাওড়ায় তাহা 
নাই। পানীয় পরিজত জলেরও অভাব খুব। ফলে জনবসতির 
বৃদ্ধির অনিবার্ধ পরিণাম হইয়াছে বস্তির প্রাচুর্ব। কলিকাত। মহা- 
নগরের প্রাসাদ-অট্টালিকার মধ্যেও লোকসংখ্য। বৃদ্ধির চাপে, সুনির্দিষ্ট 
কোন নগর-পরিকল্পনার অভাবে, অনেক থিন্জি অস্বাস্থ্যকর বস্তি 
ক্ষতস্থানের মতে। গজাইয়। উঠিয়াছে। এইসব বস্তির ও বস্তিবাসীর 
যেকি শোচনীয় অবস্থ। তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বস্তি-তদস্ত 


১০২ সমাজবি্ধ। 


রিপোর্ট হইতে বুঝা যায় (29071 07% 2 ,987171716 4271717)) 77110 
1116 1,1/1710 0০০7171170/15 171 1712 730151025 07 (02/04/2272 
£70)/79/?১ 1948-49) 

উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে এক-কামরাধুক্ত বস্তির সংখ্যা 
কলিকাতায় শতকর। প্রায় ৯৪, ভাড়ায় ৯৮। বস্তির ভাড়াটেদের 
মধ্যে কলিকাতায় শতকরা ৩২জন অবাঙালী, হাওড়ায় শতকর। প্রায় 
৮০জন অবাঙালী। হাওড়ার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মতো । 
কলিকাতার ভাড়াটে বস্তিবাসীর মাসিক আয় ভাণ্ডার তুলনায় 'প্রায় 
দেড়গুণ বেশী। কলিকাতার বস্তিব শতকর! ৭৫টি ঘরের মেঝে পাকা 
বা সিমেন্ট করা, হাঞ্ড়ার শতকরা মাত্র ৩৭টি ঘরের মেঝে পীকা। 
কলিকাতার বস্তির শতকর। প্রায় ৬১টিতে এবং হাওড়ান্ন প্রায় 
৮৪টিতে কোন জল সরবরাহের ব্যবস্থ/ নাই। কলিকাতার এক- 
একটি বস্তিতে গড়ে ৬৩৮ গ্রহ আছে এবং কামর। বা ঘব আছে 
৫২১২টি ; হাওড়ায় আছে ৫৫৮ গুহ এবং ৪৮-৭৫টি ঘর। কলিকাতায় 
বস্তির ভাড়াটেদের মধ্যে শতকর। ৯২জন একখানি ঘরে বাস করে, 
হাওড়ায় বাস করে শতকবা ৯৮জন। কলিকাতা বস্তির শতকর। 
১৫-৫টি গৃহে স্বতন্ত্র রান্নার স্থান ব|! ঘর আছে, বাকি গৃহে বারান্দায় 
ও একমাত্র শয়নকক্ষেই রানন। করিতে হয়। হাওড়ার বস্তিতে শতকরা 
৭৫টি গুহে শয়নকক্ষ ও বারান্দ। ভিন্ন অন্য কোথাও রান্নার কোন 
ব্যবস্থাই নাই। 

প্রধানতঃ ভাত-রুটির ধান্ধায় সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে শিল্পনগরে 
ও মহানগরে আসিয়। অধিকাংশ শ্রমজীবীকে কি শোচনীয় অবস্থায় 
দিন যাপন করিতে হইতেছে, তাহা কলিকাতা! ও হাওড়া শহরের 
বস্তি দেখিয়। বুঝ! যায়। শিল্পনগর গড়িয়! তোলার কোন সুনিদিষ্ট 


শিল্পাঞ্চলের সমাজ ১০৩ 


পূর্ব-পরিকল্পনা না থাকিলে, জনবনতির রূপ কত অবিন্যস্ত ও কুৎসিত 
হইতে পারে, হাওড়া তাহার দৃষ্টান্ত। হাওড়ার পৌর-প্রতিষ্ঠান এই 
বিষয়ে সচেতন হইয়। নানা উপায়ে উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। পূর্বের 
পুরাতন শিল্পনগর ও শহর বলিয়। হঠাৎ ব! দ্রুত পথঘাটের ও বসতির 
বিন্তান বদলাইয়া ফেল। সম্ভব নহে। কলিকাতায় “ইম্প্রুভমেন্ট 
ট্রাস্ট” এই উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু হাওড়ার 
আথিক সামর্ঘ্য অল্পৎএবং নানাবিধ বাধ। আছে বলিয়। বেশী ত্রেত 
নগরের রূপ পরিবর্তন কর! সন্তব হইতেছে না। তবু গত দশ বৎসরের 
মধ্যে হাওড়ার নাগরিক রূপ অনেক বদলাইয়াছে, অনেক অনুন্নত 
অঁঞ্চলের উন্নতি হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে পৌর-প্রতিষ্ঠান, সররার ও 
নাঞ্থরিকদেব সমবেত চেষ্টায় আরও অনেক দ্রুতগতিতে উন্নতি হইবে 
আশ| কব] যায়। 


আদর্শ শিল্নগর চিত্তরঞ্জন 


চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওআর্কস”এ যে শিল্পনগর গড়িয়া 
উঠিয়াছে তাহ। যেমন স্ুপরিকলিত, তেমনই স্তবিন্যস্ত ও সুন্দর। 
শিল্পনগরে যাহার। বাস করিবে তাহার। যে মানুষ, তাহাদের স্বাস্থ্য ও 
কর্মশক্তির উপরেই যে ভারতের শ্রেষ্ঠ রেল-ইঞ্ভিন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
গৌরব নির্ভর করিতেছে, সেই কথ। মনে রাখিয়াই “চিন্তরঞ্তন টাউন: 
গড়িয়। তোল! হইয়াছে । কারখানা ও নগরের আয়তন প্রায় ৭ 
বর্গমাইল হইবে । 

সুদক্ষ শ্রমিক, টেকনিসিয়ান ও কর্মচারীদের সকলের জন্য এবং 
সাধারণ মজুরদের প্রায় অধেকের জন্য, চিন্তরঞ্রনে বাসগৃহ নির্মাণ 
কর! হইয়াছে । মোট প্রায় ৫০০০ কর্মীর জন্য ৫০০০ গৃহ আছে 


১০৪ সমাজবিদ্ত। 


চিত্তরঞ্রনে । বিভিন্ন ধরনের গৃহ আছে, ছোট ও বড় এবং নগরের 
মধ্যে স্বতন্ত্র" অঞ্চলে সেগুলি নিমিত। রাস্তাগুলি স্ুবিন্স্ত, গলি- 
ঘুপচির কোন চিহ্ন নাই কোথাও । এ-অঞ্চলের অসমতল তরঙ্গায়িত 
ভূপুষ্টের জন্ নগরটিকে ছোট ছোট স্বতন্ত্র বসতিকেন্দ্রে ভাগ করা 
হইয়াছে । কোন একটি-মাত্র মধ্যকেন্দ্রের উপর সমগ্র নগরটি ঝুঁকিয়া 
পড়ে নাই। বসতিকেন্দ্রগুলি এক-একটি আত্মনির্ভর পল্লীর মতো । 
প্রত্যেক কেন্দ্রের নিজম্ব দোকান-পাট বিভাগ, মাতস্দন, স্কুল, খেলার 
মাঠ, ডিস্পেন্সারী, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বিভাগ ও আমোদ-প্রমোদের 
ইন[স্টটিউট আছে। প্রত্যেকটি বাসগ্ৃহের জন্ঠ বিদ্যুৎ, পরিক্রুত 
পানীয় জল, স্নানাগার, বানাঘর, নালা-নদ মা ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত 
আছে। জল সরবরাহের জন্য একটি কৃত্রিম হ্রদও রচন। .কর। 
হইয়াছে । ইহার পাশে হাওড়ার বস্তির কথ। মনে হয়। “কমিউনিটি 
হল”, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পার্ক, হাই-স্কুল, প্রাইমারী-স্কুল, এককথায় 
মানুষের সবাঙন্ুন্দর জীবনযাত্রার জন্য যাহ। প্রয়োজন, সবই 
অ'ছে চিত্তরঞ্রনে । 


দামোদর পরিকল্পন। নির্মাণকেন্দ্ 


দামোদর উপত্যকা-পরিকল্পনার বাধ ও ব্যারেজ নির্মাণকেন্দ্রেও 


১ পপ পবা ৮ সপ পি পপ পপর 


ছোট ছোট বসতিকেন্দ্র ও নগর গড়িয়। উঠিতেছে। বাধ ও ব্যারেজ 


লাস 
স্পল এ পাশ শিস এ সাবাস শপ এ 


নির্মাণের জন্য ইঞ্জিনিয়ার, .টেকনিসিয়ান ও অন্তান্ত কমীঁদের যথাস্থানে 
থাকার প্রয়োজন। সেইজন্য দামোদর উপত্যকায় যেখানে যেখানে 
বাধ (৫877) ও ব্যারেজ নির্মাণ করা হইতেছে, সেইসব অঞ্চলে 


সক ্র 


নৃতন বসতিও গড়িয়া : উঠিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সমতলভূমির 


লিপ পপ আপা জা 


অন্ুবিধার জন্য, কোন বাধ নির্মাণ কর। হইতেছে না। ছ্ইটি বাধ, 


শিল্পাঞ্চলের সমাজ ১০৫ 


মাইঘন ও পাঞ্চে পাহাড়ের, পশ্চিমবঙ্গের সীমানার নিকটে। 
বর্ধমানের ছূর্গাপুরে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করিয়! নাব্য খাল ও 
সেচের খাল স্টপ 
পথঘাট, সেট-বিভাগের আপিস, বাধের আপস; বিত্ত ইত্যাদি 
মিলিয়। মনোরম ও পরিচ্ছন্ন এক-একটি ছোট নগরতুল্য অঞ্চল গড়িয়া 
উঠিতেছে। আশপাশের গ্রামগ্ুলিরও অনেক উন্নতি হইতেছে, 
পথঘাটের উন্নতিই ভাহার মধ্যে প্রধান: 
াযুনিক রা সমাজবিদ্র! যাহাকে জীববিজ্ঞান-সম্মত টেকনিক্যাল 
পরিকল্পনা": -(9011)1০) বলেন, অনেকট। সেই ধরনের পরিকল্পনা 
অন্যায়ী, চিত্তরঞ্জন ও অত্যান্ত, নুতন... শিল্পন্গৃর নির্মাণ কর। হইয়াছে! 
যে-কোন শহর রনগর বা" আদর্শ গ্রামের র পরিকগরনাই হোক না কেন, 
সেখানে যেহেতু মানুষ বাস করিবে, সেইজন্য তাহা! অন্য কোন 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞান-সম্মত হইবার আগে প্রথমে জীববিজ্ঞান-সন্মত 
হও্য়। প্রয়োজন । মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের স্বাতন্ত্র্য 


ও স্ফ.তি যে-নগরের বসতি-বিন্তাস ও প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে ব্যাইত হয়, 


তাহ! যত অট্রালিকা-বহুল বিরাট নগর হোক ন। কেন, আদর্শ নগর 
মানুষের এই স্বাচ্ছন্দ্য ও স্ফ.তির দিকে যতদূর সম্ভব_ দৃষ্টি রাখিয়া একটি 
আদর্শ শিল্পনগর গড়িয়। তোলার চেষ্টা করা_..হইয়াছে। ভবিষ্যু 
সমাজে শিল্প-নগবের_ | পরিকল্পনা কি ও কি প্রকার হইবে, তাহার খানিকটা 
আভাস ্াভাস পাও যায় চিত্তরপ্রনে| ইহাকেই অব অবশ্য আধুনিক নগর- 


০ উজ 
পরিকল্পনার চূড়াস্ত দৃষ্টান্ত বল। যায় ন।, দিগরর্শন বলা! যাইতে পারে ।_ 





ষষ্ঠ অধ্যায় 
গ্রাম ও নগর 


গ্রাম ও নগর সন্বন্ধে পূর্বে নানাবিষয় প্রসঙ্গে আলোচন। কর। হইয়াছে। 
এইবাব আমর। কেবল শ্রাম ও নগর সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে 
আলোচন। করিব। গ্রাম কিভাবে গড়িয়। উঠে, কত প্রকারের গ্রাম 
আছে, তাহাদের জনবিন্তাস কি রকম? নগব কত প্রকারের 'মাছে, 
কিভাবে সেগুলি গড়িয়। উঠিয়াছে? একটি ও একাধিক গ্রাম 
কিভাবে ধীবে ধীরে নগরে পবিণত হয়ঃ এবং কি কারণে হয়? 
গ্রাম্যসমাজ ও নাগরিক সমাজে পার্থক্য কি? এইসব আমাদের 
তালোচ্য বিবয়। 





গ্রাম ও জনপদ-নিবেশ 


_ক্রয়েকটি “পরিবার” মিলিয়। যে-স্থানে বাসগুহ নির্মাণ করিয়। 
স্থায়ীভাবে? বসবাস ও কাজকর্ম কবে, তাহাকে *শ্লাম? বলে। পৃথিবীর 
সকল দেশের সর্জাতির মানুষের যত প্রকারের স্থায়ী বসতি আছে, 
তাহার মধ্যে গ্রাম সবাপেক্ষ। প্রাচীন । এমন দেশ ও এমন জাতি 
নাই, যেখানে ব! যাহাদের গ্রাম নাই। জীবিকার দায়ে যাহার! 
যাযাবর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও যে স্থায়ী জনপদ গড়িবার আগ্রহ 
কত প্রবল, তাহ। আমরা আন্দামানীদের ক্ষেত্রেও দেখিয়াছি । স্ত্রীপুত্র 


গ্রাম ও নগর ১০৭ 


লইয়। পরিবারবদ্ধ মানুষ মাত্রেই স্থায়ী গৃহে, একস্থানে, নিশ্চিন্তে ও 
নিরাপদে বসবাস করিতে চায়। ইয়োরোপের ও এশিয়ার অনেক 
অঞ্চলে মাটির তলায়, ৫১০০০ হইতে ১০১০০০ বৎসরের প্রাচীন গ্রামের 
চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও সিন্ধু ও বেলুচিস্থানে (এখন 
পাকিস্থানে ) ৭,০০০ হইতে ৮,০০০ ব্থসরের প্রাচীন গ্রামের বাস্তভিটা 
ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন প্রত্রতত্ববিদ্র। মাটি খু'ড়িয়। পাইয়াছেন। 
গ্রাম যে কতকাচন্মর প্রাচীন জনবসতি তাহা এইসব এঁতিহাসিক 
প্রমাণ হইতে বুঝা যায়।'* 

আধুনিক বিজ্ঞান ওবস্ত্রযুগের আগে পথস্ত গ্রামের গড়নের বিশেষ 
কোন পরিবর্তন হয় নাই। আজও আমাদের দেশে যেসব গ্রাম আছে 
তাহাদের গড়ন দেখিলে গ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি তাহ। বুঝিতে 
পার| যায়। সাধারণতঃ ছুই প্রকারেরই গ্রাম দেখা ঘায় £ 


১। স্থসংবদ্ধ গ্রাম (0010)806 %111850 ) 
২। অসংবদ্ধ গ্রাম (1)15]67590 ৮%111900 ) 


নুসংবদ্ধ' গ্রামের গৃহ-নিবেশ ঘন, স্বল্প পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ। তাহা 
বৃন্তাকার, অধ“-বৃত্তাকার, রৈখিক (10987) বা কোন বিশেষ আকার- 
হীন সন্নিবেশ (55210917672101) ) মাত্র হইতে পারে। শ্রামদেবতার 
মন্রির, চলাচলের কোন বড় পথ অথব! কোন' নদীর তীর, মাঠের মধ্যে 
গাছপাল। ইত্যাদি একটা-কিছু কেন্দ্র (0001905 ) করিয়া তাহার 
চারিদিকে এই শ্রামগুলি গড়িয়। উঠিয়াছে দেখ। যায়। “অসংবদ্ধ” 
গ্রামের গৃহগুলি ঘন-সনিবিষ্ট নহে, বিক্ষিপ্ত ও ছড়ানো । এক 
পরিবারের গৃহ হইতে আর-এক পরিবারের গৃহ বেশ দূরে । 

এই প্রকার জনপদ-নিবেশের পার্থক্যের সঠিক কারণ কি বল 


১০৮ সমাজবিছ্ধা 


যায় না। মোটামুটি এইটুকু বলা যায় যে "ন্ুসংবদ্ধ' গ্রাম কতকগুলি 
স্বিধ! লাভের জন্ত মানুষ গড়িয়! তুলিয়াছে। যেমন : 
১। একত্রে সংঘবদ্ধ হইয়া থাকিলে শক্র, চোর-ডাকাত, 
জন্ত-জানোয়ার ইত্যাদির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার সুবিধা হয়। 
২। গ্রামের অধিকাংশ পরিবার আম্মীয়-স্বজন | 
৩। একই কুলবৃত্তিজীবী লোকের বাস বেশী । 
৪1 সকলে মিলিয়। জঙ্গল কাটিয়া গ্রাম পত্তন্দ কর। হইয়াছে। 


“অসংবদ্ধ' গ্রাম এইসব কারণের অভাবে হয়ত গড়িয়। উঠিয়াছে। 
সংঘবদ্ধভাবে আত্মরক্ষার তেমন সমস্ত। ব! প্রয়োজন নাই, শ্রামস্থ পত্রি- 
বারের মধ্যে স্বজন-সম্পর্ক নাই, এক বর্ণ বা বৃত্তিজ্গীবীর বাস অল্প, 
প্রত্যেক পরিবারের স্বাতন্ত্রবোধ সজাগ, এইবকম এক ব। একাধিক 
কারণের জন্য “অসংবদ্ধ গ্রাম; গড়িয়। উঠা সম্ভব হইতে পারে। 

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গ্রাম সাধারণতঃ বিশেষ আকারহীন 
(91001011905) কতকগুলি পরিবার-গুৃহের সন্নিবেশ (88510- 
171-8690 (0০ )। তাহার নিকটে কোন নদী. বড় রাস্ত|, কিছু 
গাছপাল। বা কোন দেবতার মন্দির আছে। পুববঙ্গের গ্রামের 
গৃহগুলি মাঠের মধ্যে ছড়ানে।। কিন্তু পূরবঙ্গের ভাটি অঞ্চলে গৃহ- 
নিবেশ ঘন ও সারিবদ্ধ ব। রৈখিক। সাধারণতঃ নদীতীরেই এই ধরনের 
গ্রাম বেশী দেখ। যায়। শ্রীহট্র, ঢাকা, ফরিদপুর, "ময়মনসিংহ জেলার 
ভাটি অঞ্চলে এই রেখাকার গৃহনিবেশ অধিকাংশ গ্রামের বৈশিষ্ট্য । 
বন্তা হইতে আত্মরক্ষার জন্য, বাশের শক্ত বেড়! দিয়। গ্রামগডলি ঘেরা 
থাকে। নদীতীরের ( [২1৮০7-5106 ৮111966 ) ও পথপার্খবের ([২০৪৫- 
3106 11199) গ্রামেই বেশী রেখাকার গৃহনিবেশ দেখা যায়| 


গ্রাম ও নগর ৯০৯ 


উড়িষ্যার অধিকাংশ গ্রাম পশ্চিমবঙ্গের মতো, কিন্তু পুরী, কটক 
প্রতি অঞ্চলে রেখাকার গৃহনিবেশ দেখ! যায় গ্রামে। “রাস্তার ছুই 
পাশে ঘন-সমিবিষ্ট প্রায়-সংলগ্ন গৃহের সারি এইসব অঞ্চলের গ্রামের 
বৈশিষ্ট্য। পশ্চিম উপকুল অঞ্চলে কেরল প্রদেশের গ্রামের গৃহনিবেশ 
বিক্ষিপ্ত, প্রত্যেকটি গৃহ নিজস্ব উগ্ভানের গাছপালার অন্তরালে ঢাকা । 
উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার অঞ্চলের গ্রাম স্থুসংবদ্ধ, গৃহগুলি গুস্ছবদ্ধ 
কিন্তু কোন বিশেষ"আঁকার অনুযায়ী বিন্যস্ত নহে। পূর্ব-ভারতে 
কাছাড় অঞ্চলে দেখা যায়, কাছাড়ী ও বর্ণণদের গৃহগুলি অবিন্স্ত 
আকারে গুচ্ছবদ্ধ, কিন্ধ মণিপুরীদের গৃহনিবেশ রেখাকার। 


গ্রামের প্রকারভেদ 


সাধারণতঃ কৃষক-বহুল গ্রামের সংখ্যাই বেশী। "গ্রামের মধ্যভাগে 
বাস্তভুমি, চারিদিকে চাষের জমি, তাহার পরে গোচারণভুমি। ইহাই 
কৃষকদের গ্রামের সাধারণ গড়ন। গ্রামেব মধ্যে অন্যান্য বৃত্তি- 
জীবীরও বাস আছে, যেমন কর্মকার, জেলে, নাপিত, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, 
বৈগ্ভ, বৈশ্য ব। বণিক ইত্যার্দি। কিন্ত কৃষকদের সংখ্যাই গ্রামে 
সাধারণতঃ বেশী হইয়। থাকে। 

চাষবাস প্রধান জীবিকা নহে এরকম একবর্ণ ও একবৃত্তির 
লোকের সংখ্যাও অনেক গ্রামে বেশী দেখা যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ 
গ্রন্থে, মৌর্য যুগের কৌটিল্যের “অর্থশাস্ত্র” গ্রন্থে, মহাভারত, পুরাণ 
ইত্যাদিতে এই রকম একবর্ণব্ছল ও একবৃত্তিবুল গ্রামের প্রচুর 
উল্লেখ আছে। যেমন ত্রাঙ্গণগ্রাম, বৈষ্টযগ্রাম, বৈদ্শ্রীম, কুম্তকার- 
গ্রাম, কর্মকারগ্রাম, তন্তবায়গ্রাম, মুত্রধরগ্রাম ইত্যাদি। একাধিক 
কারণে এই ধরনের বর্ণ-বৃত্তি-প্রধান গ্রামের বিকাশ হইতে পারে £ 
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১। একই বৃহৎ বা গণুগ্রামের বিভিন্ন বর্ণের ও বৃত্তির লোক- 
সংখ্য। বৃদ্ধি হইলে, এই ধরনের স্বতন্ত্র বর্ণ-বৃত্তিবহুল ছোট ছোট 
গ্রামে সেগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়। যাইতে পারে। বড় বড় গও্গ্রামে 
দেখা যায়, বিভিন্ন বর্ণের ও বৃত্তির লোক স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস করে। 
এই স্বাতন্ত্র্ের সহিত সংখ্যাধিক্য দেখ! দিলে, দূরে সরিয়৷ গিয়া 
পুথক গ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইতে পারে । 

২। সমাজে বর্ণভেদ ও বুত্তিভেদ প্রকট হইলে, স্থানীয় রাজা 
বা জমিদারের পোষকতায় এই ধরনের বর্ণ-বৃত্তিপ্রধান শ্রাম 
প্রতিষ্ট। প্রচলিত হইতে পারে। 

৩। বিশেষ কোন বুন্তিজীবী জনগোষ্ঠী, যেমন কর্মকার 
কুন্তকার তন্তবায়, কাজকর্ধের ও বাণিজ্যের স্থবিধার জন্য কোন 
বিশেষ অঞ্চলে, নদ্দীতারে ব। বড় রাস্তার ধারে, অথবা বড় হাট 
বাজারের কাছে, বসতি স্থাপন করিতে পারে । 

পশ্চিমবঙ্গে হাওড়। হুগলি বর্ধমান বীরভুম প্রন্ৃতি জেলায় এই 
ধরনের বর্ণ-বৃত্তিবহুল গ্রাম অনেক আছে । বধ মানে শ্রীখণ্ড? বন্ছ প্রাচীন 
বৈচ্-প্রধান গ্রাম, “কাঞ্চন-নগর” পুরে কর্মকার-প্রধান গ্রাম ছিল; 
বীরভূমের “তাতিপাড়া» হুগলির ধনেখালি, রাজবলহাট প্রভৃতি বিখ্যাত 
তন্তবায়-প্রধান গ্রাম; হুগলির জীরাট-বলীগড় রাটীয় ত্রাঙ্গণপ্রধান 
গ্রাম, গুপ্তিপাড়। বেগ্কপ্রধান। এরকম আরও অনেক গ্রামের নাম 
কর! যাইতে পারে, যেখানে একবর্ণের ও একবৃত্তির লোকের বাস বেশী । 


গ্রামের ঘরবাড়ী 


গ্রামের সাধারণ লোকের অধিকাংশ ঘরবাড়ী স্থানীয় উপাদানে 
তৈরী । বাঁশ, খড়, তালপাতা, নারকেলপাতা, হোগলা, কাঠ, মাটি 


গ্রাম ও নগর ১৯৯ 


যেখানে যাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়! যায়, প্রধানতঃ তাহাই গৃহ- 
নির্মাণের উপাদান । ইট-পাথরের একতালা, দোতাল। বাড়ীও অবস্থাপন্ন 
গৃহস্থের আছে, কিন্তু সাধারণ কৃষিজীবীদের গ্রামে তাহার সংখ্যা 
অল্প। তিন-চারতলা বড় বাড়ী গ্রামাঞ্চলে কদাচিৎ দেখা যায়, নাই 
বলিলেই হয়। তাহার প্রধান কারণ, গ্রামে জায়গ।-জমির অভাব নাই, 
বড় শহরের মতো ছুই-চার কাঠা জায়গার উপর বাড়ী করিয়া, উপরে 
চার-পাঁচতলা পর্বস্ত €লিয়। তুলিবার দরকার হয় না। যাহারা ধনিক 
তাহারাও তাই গ্রামে বহু-তল। উ'চু বাড়ী নির্মাণ করেন ন|। প্রধানতঃ 
স্থান-সম্কটের জন্য নগরে ও মহানগরে অনেক তলা উচু বড় বড়বাড়ী 
গড়িয়। উঠিয়াছে, গ্রামে তাহা উঠে নাই। মানুষ সেখানে মাটি-গাছ- 
পালংর কাছাকাছি বাস করে, ই ট-পাথরের শুন্যে ঝুলিয়া থাকে না। 

স্থানভেদে ও জলবায়ুভেদে বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য গৃহের গড়নের 
ভিন্নত| দেখা যায়। যে অঞ্চলে বেশী বৃষ্টি হয় সেখানে ঘরের চাল 
ঢালু (919190) ও চারকোণা (90121150121), কারণ তাহাতে 
সহজেই বৃষ্টির জল ঝরিয়া পড়িয়। যায়, উপরে জমিয়। চালের ক্ষতি 
করিতে পারে ন।। শুক্না খট্খটে অঞ্চলে ঘরের চাল সটান সমান্তরাল 
ব। ফ্লাট” (619109015) হইলে ক্ষতি নাই। আমাদের দেশের 
নানা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, স্থানীয় জলবাযুভেদে, গৃহের নানা- 
প্রকারের গড়ন দেখ। যায়। যেমন : 

পশ্চিমবঙ্গ । পুৰ ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের গ্রাম্য গৃহের গড়ন 
সাধারণতঃ ঢালু চালবিশিষ্ট (919796এ 109০1) চারকোণা (6০0122- 
৪8191) । পূর্ববঙ্গে বাঁশ চিরিয়| পাটি করিয়! বা বাতা করিয়া ঘরের 
চারিদিকের দেওয়াল দেওয়] হয়, তাহার উপর কোথাও মাটি লেপ। 
থাকে, কোথাও খড়পাতা দিয়া ঢাকা থাকে। পশ্চিমবঙ্গে পুরু 
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মাটির দেওয়াল-দেওয়। খড়ের চালের ঘরই বেশী। ঘরের চাল খড় 
হোগা বা' অন্য কোন পাতা ঘাস দিয়া ছাওয়া। কোথাও কোথাও 
টিন, টালি বা খোলার চালও থাকে। চাল সবই প্রায় ঢালু ও 
চারকোণা। একচালা, দোচাল।, চারচালা, আটচালা সবরকমের ঘর 
আছে। একচালা ঘর ছোট দোকানের জন্য, কামারশাল। বা 
গোয়াল-ঘরের জন্য ব্যবহার করা হয়। দোচাল! ঘর সাধারণতঃ 
দবিদ্র চাবীদেরই বেশী । চারচাল। ও আটচালা এক্ষর অবস্থাপন্ন কৃষক 
ও গৃহস্থের বাসগুহ। দোতলা, তেতলা মাটির ঘরও পশ্চিমবঙ্গে 
অনেক দেখা যায়। বীরভূম বাঁকুড়া বর্ধমান হুগলি প্রন্ৃতি জেলায় 
চারচাল। ঘরের এক বিশিষ্ট রূপ দেখ। যায়, যাহা অন্যত্র বিশেৰ 
দেখা যায় না। চারটি চালই সম্মুখে বৃত্তাকারে বাঁকানে।, চধলের 
কোণগুলি ছু চালো, দেখিতে খুব স্রন্দর। চালগুলি যদি পুরু করিয়। 
খড় দিয়। ছা ওয়। থাকে (পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম, বাঁকুড়া, বধ মান প্রভৃতি 
অঞ্চলে অধিকাংশই তাই থাকে), দেখিতে আরও সুন্দর লাগে। 
এই ধরনের বাঁকানো চারচালা ঘর (০৮111110621 105) পশ্চিম- 
বঙ্গের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ভারতের আর কোন প্রদেশে দেখা যায় না। 
এই ধরনের স্ুুদৃশ্য বাক। চারচালা ও আটচালা ঘরের মতে। করিয়। 
বাংলাদেশের সূত্রধর ও ঘরামির। দেবতার মন্দিরও নিপ্নাণ করিয়াছেন 
দেখা যায়। লোকালয়ের আকারে দেবালয়ও গড়িয়। উঠিয়াছে। 
ইহাও বাংলাদেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এরকম আকারের মানৰগৃহ 
ও দেবগৃহ, ঘর ও মন্দির ভারতের আর অন্ত কোন প্রদেশে কোথাও 
দেখ। যায় ন|। | 

উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার। টালি ও খোলার চালের 
ঘর, মাটির দেয়াল, কিন্তু চাল সবই ঢালু ও চারকোণা। উত্তর- 
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প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অল্প হয় বঙগিয়া ঘরের ঢাল ফ্ল্যাট, 
“আকারের হইয়৷ থাকে। 

পাঞ্জাব।' কাঙড়া অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয় বলিয়। ঘরের চাল 
'চারকোণা ও ঢালু। অন্যান্থ অঞ্চলে যেখানে বুষ্টি কম, সেখানে 
চাল সটান ও সমতল । 

বোম্বাই। দক্ষিণ বোম্বাইতে, বেলগীাও বিজাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 
বুষ্টি কম, চাল ফ্র্যাট' আকারের, দেয়াল মাটির ও স্থানীয় পাথরের । 
“টজরাটের গুহের চাল ঢালু ও চারকোণা, এবং টালির চালই বেশী। 

দক্ষিণ ভারত। অন্তর ও দ্রাবিড়দেশে ঘরের চাল ঢালু ও 
চারকোণা, ছইতিন থাক্‌ খোল! দিয়! ছাওয়।, চালের উপর মধ্যে 
মধ্যে 'সিমেন্ট-করা নালি (51076) আছে। দেয়াল মাটির, কোথাও 
বাশ ও কাঠের বেড়ার উপর মাটি লেপা। 

এইসব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝ। যায়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামের 
ঘরবাড়ীর গড়ন অনেকটা আঞ্চলিক জলবাযু এবং স্থানীয় উপাদানের 
দ্বারা ন্ধিরিত হইয়াছে | বাংলাদেশে গ্রাম্য মাটির ঘরের যে বৈচিত্র্য 
ও বৈশিষ্ট্য দেখ! যায়, তাহা আর কোন অঞ্চলে দেখা যায় না। 
চারকোণ। ঢালু-চালের ঘরেরও স্থান-বিশেষে গড়নের পার্থক্য আছে, 
যেমন বীরভুম-বধ মানে একরকম, আবার মেদিনীপুর, নদীয়।-চবিবশ- 
পরগণায় অন্যরকম । বাংলায় স্বত্রধর ও ঘরামিরাই গ্রামের স্থপতি, 
তাহাদের শিল্পরুচিবোধও বেশ সজাগ । 


গ্রাম্যসমাজের রূপ 


_ কৌটিল্যের *“অর্থশাস্ত্র” গ্রন্থে “জনপদ-নিবেশ+ অধ্যায়ে বল। 
হইয়াছে যে নূতন কোন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, অন্ততঃ ১০০ 


১১৪ সমাজবিদ্যা 


হইতে ৫০০ কৃষক-পরিবারের বাসের ব্যবস্থা! করিতে হইবে । বুঝা 
যায়, কৃষকরাই গ্রাম্যসমাজের মেরুদণ্ড । কৃষকরা ছাড়া, ব্রাহ্মণ- 
ক্ষত্রিয়, কারুবর্গ, শিল্পী, পশুচিকিতসক, গ্রামাধ্যক্ষ ও গ্রাম্য কর্নচারীরাও 
গ্রামে বাস করিতেন। *খ্রামিক ও অন্তান্থ কর্মচারীদের জমি দেওয়! 
হইত, তাহার! যাবজ্জীবন তাহা ভোগ করিতেন। গ্রামবাসীর! 
গ্রামের কাজকন্ন নিজেরাই করিতেন। মন্দির দেবালয়, সাধারণের 
পুজাস্থান ও বৃক্ষাদির রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাক্রিত শ্রামবাসীর উপর। 
বাস্তব জমির সীম। বা অন্য কোন কারণে বিবাদ হইলে খ্রামবৃদ্ধর| ও' 
মণগ্ডলর। তাহার বিচার করিতেন। নাবালকদের দেখাশুনার ভারও 
গ্রামব্ুদ্ধদের উপর থাকিত। গ্রামের কুষক ও কারুবর্গ ঠিকভাবে 
যে যাহার নিদিষ্ট কাজ ন। করিলে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত এবং 
সেই টাক! গ্রামের হিসাবে জমা হইত। গ্রামে কোন দেবালয় 
নির্মাণ, পুক্করিনী খনন, যাত্র।-থিয়েটার ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদ বা 
অন্য কোন জনকল্যাণকর কাজে প্রত্যেক গ্রামবাসীকে যথাসাধ্য 
সাহায্য করিতে হইত। যদি কেহ তাহ। করিতে অনিচ্ছুক হইতেন, 
তাহ। হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়। হইত। | 

জনপদ-নিবেশ প্রসঙ্গে কৌটিল্য বলিয়াছেন যে গ্রামের জন- 
কল্যাণকর কাজে কেহ সাহায্য ন। করিলে, তাহাকে ভৃত্য গরুবলদ 
ইত্যাদি প্রেরণ করিতে বাধ্য কর। হইত। ব্যয়ের ভাগ তাহাকে বহন 
করিতে হইত, কিন্তু অসহযোণিতার শাস্তি স্বরূপ লাভের ভাগ 
তিনি পাইতেন না। আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে যিনি অসহযোগিতা 
করিতেন, তাহাকে তাহা দেখিতে বা শুনিতে দেওয়৷ হইত না এবং 
গোপনে যদি তিনি তাহা দেখিতেন বা শুনিতেন তাহা হইলে তাহাকে 
দিগুণ অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য করা হইত। 


গ্রাম ও নগর ১১৫ 


পরবর্তীকালে কিছুটা শিথিল হইয়া গেলেও, সেই মৌর্য যুগ ও 
তাহারও আগে হইতে, আমাদের দেশের গ্রাম্যসমাজের এই গড়ন 
ছিল -এবং সমাজ-বন্ধনও অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। তাহার প্রধান ভিত্তি 
ছিল অর্থনৈতিক সহযোগিতা (8001)01710 ০০-097861017 )। 
বিভিন্ন বর্ণের লোক বিভিন্ন কর্ম করিত। কৃষকরা চাষবাস করিত, 
কারিগরর! ( তস্তবায়, কর্মকার, সুত্রধর, কংসকার, চর্নকার প্রভৃতি ) 
নানারকম প্রয়োজনঈপ্ম জিনিস তৈরী করিত। যাহারা খান্ঠ বা পণ্য 
উৎপাদনে (1১:09000601) প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিত না, রজক- 
পরামাণিক হইতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বৈগ্ভ ও অন্ান্ত গ্রাম্য কর্মচারী 
পর্যন্ত, তাহার। সকলে বৃত্তিরপে জমি ভোগ করিত। বর্ণবিভাগ 
কতকটা শ্রম-বিভাগের ()1515101 01 [.20091) মতো৷ পরস্পরের 
সহযোগিতায় অর্থনৈতিক উৎপাদনে সাহায্য করিত। উৎপন্ন দ্রব্য 
আদান-প্রদান করিয়া সকলের প্রয়োজন মিটিত। সামাজিক কাজকর্ণ 
(১০০181 997%10০) যাহারা করিতেন, গুরু পুরোহিত, ডাক্তার বৈদ্ধ 
ইত্যা্দিং তাহারা অধিকাংশই জমি বৃত্তি পাইতেন, অথবা উৎপন্ন 
ফসল ও অন্যান্য জিনিস দিয়া গ্রামবাসীরা তাহাদের কাজ আদায় 
করিতেন। পাঠশালার গুরুমহাশয় তাহার পড়,য়াদের নিকট হইতে 
ধানচাল, আলু বেগুন, পৃজাপাবণে কাপড় চটি ইত্যাদি সবই 
পাইতেন। এরকম আরও ধাঁহার। সামাজিক কাজকর্ম করিতেন, 
তাহারা কাজের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় খাগ্দ্রব্য ও জিনিসপত্র 
পাইতেন। যে যাহার নিপ্রিষ্ট কাজ করিত, সকলের সব প্রয়োজন 
মিটিত, . কাহারও কোন অস্থুবিধা! হইত না, গ্রাম্যসমাজের বাহিরে 
কোন প্রয়োজন মিটাইতে যাইতে হইত না, বা কাহারও উপর নির্ভর 
করিতে হইত ন]। 


১১৬ সমাজ বিছা 


এই ন্য়ং-সম্পূর্ণতাঃ ব| “আত্মনির্ভবতা” (5917-5001010005) 
আমাদের গ্রাম্যসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বৈশিষ্ট্ের 
জন্য বাহিরের কোন আঘাত তাহার ভিত টলাইতে পারে নাই। 
দেশের রাজারা যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছেন, রাজসিংহাসন দখল করিয়াছেন, 
অত্যাচার অবিচারও কম করেন নাই, কিন্তু সমস্ত আঘাত সহ করিয়। 
গ্রাম্যসমাজ পবতের মতো অচল অটল রূপে দীড়াইয়া ছিল। এই 
স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দোষগুণ ছুই-আছে। গুণেরঞন্বা বলা" হইয়াছে । 
দোষের মধ্যে প্রধান হইল, এই ধরনের গ্রাম্যসমাজে দীর্ঘকাল বাস 
করিলে মানুষ কৃপমণ্ডক হইয়। উঠে, বাহিরের ভাল কোন কিছুর 
দিকে চাহিয়। দেখিবার প্রবৃত্তি প্স্ত নষ্ট হইয়! যায় এবং চরিত্রে 
গৌড়ামি দেখ| দেয়। নৃতন কোন কাজ শিখিবার বা কতিবার 
উত্সাহ থাকে ন।, এবং চিন্ত। করিবার শক্তি পর্বস্ত নষ্ট হইয়। যায় । 
পরিবর্তনবিমুখ এই ধরনের স্থিতিশীল শ্রাম্যসমাজের অগ্রগতির 
পথেও অনেক বাধা থাকে। 

ব্রিটিশ আমলে নূতন ভূমিব্যবস্থ! ও শাসনব্যবস্থার ফলে এই 
গ্রাম্যসমাজের গড়ন ভাঙ্গিতে আরন্ত করে। তাহার আত্মনিতরত। 
নষ্ট হইয়! যায়। বেলপথের যোগাযোগ স্থাপনের পর হইতে এই 
ভাঙ্গনের গতি আরও দ্রুত হইতে থাকে। বাহিরের নাগরিক 
সমাজের ও বুহন্তর জন-সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া, গ্রাম্যসম।জের 
কুপমণ্ডকত! কাটিয়া যাইতে থাকে। প্রথমে রেলপথের কাছাকাছি 
গ্রামগুলির পরিবর্তন হইতে থাকে, দূবের গ্রামের সহজে হয় ন'। 
দূর বলিতে পথের দূরত নহে, যানবাহনের দূরত্ব বুবিতে, হইবে । 
কলিকাতা! শহব হইতে ১০০ মাইল দূরে অনেক গ্রাম আছে যাহার 
উপর শন্থরে সমাজের প্রবল প্রভাব পড়িয়াছে, কিন্ত কলিকাতার 


গ্রাম ও নগর ১১৭ 


২৫-৩০ মাইলের মধ্যে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে বিশেষ 
কোন প্রভাব পড়ে নাই। তাহার কারণ, একশত মাইল দুরের 
গ্রামে রেলপথের ও মোটরপথের পরিবহন-ব্যবস্থা আছে, শহরের 
কাছের গ্রামে তাহা হয়ত নাই। রেলপথ ছাড়াও, সম্প্রতি মোটরপথের 
যেভাবে বিস্তার হইতেছে, তাহাতে গ্রাম ও নগরের ব্যবধান খুব বেশী 
থাকিবে বলিয়। মনে হয় ন।। গ্রামীণ সমাজ-জীবন ও সংস্কৃতির 
উপর শহরের প্রভাকস্মারও দ্রেত ও অধিক পরিমাণে পড়িবে | 


গ্রাম্য মেলা 


” গ্রাম্যসমাজে যে সব খাছদ্রব্য ব জিনিসপত্র উৎপন্ন হয় তাহা 
সবই*যে গ্রামের প্রয়োজনে লাগিবে এমন কোন কথ নাই। বিশেষ 
করিয়া থালা-বাসন, কাপড়-চোপড়, ঝুড়ি-ঝাপি, ছুরি-বটি, দ।-কুড়াল, 
হাড়িকুঁড়ি, মাটির পুতুল খেলন। ইত্যাদি যাহা গ্রামের কারিগর- 
শিল্পীব। তৈরী করে, তাহ। গ্রামের লোকের নিত্য প্রয়োজনে 
লাগে ন। এবং গ্রামে তাহা সম্পূর্ণ ব্যবহাব করাও যায় না। উদ্ধত 
জিনিসপত্র বাহিরের লোকের নিকট বেচিবার প্রয়োজন হয়। গ্রামের 
তাতি কামার কুমার কাসারি, তাহাদের জিনিসপত্র মাথায় করিয়। 
গ্রামে গ্রামে ফিরি করিয়। বেড়ায় এবং নিজেদের গ্রামের হাট ছাড়াও, 
পাশাপাশি আরও অনেক গ্রামের হাটে যায় । ফিরি করা ও হাটে 
যাওয়। ছাড়াও আরও একটি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে । সেই 
ব্যবস্থ! হইল মেলার (15911) ব্যবস্থা । 

ভারতবধের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্ধস্ত, প্রত্যেক 
প্রদেশে নানা স্থানে, কোন পুজাপাবণ, শুভ দিনক্ষণ ও উৎসব 
উপলক্ষে মেল! বসার রীতি আছে। এইসব মেলায় বহু "জিনিসপত্রের 
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আমদানি হয় এবং তাহার আদান-প্রদান ও কেনাবেচাও হ্য়। ছোট 
বড় মাঝারি, জনসমাবেশ অনুপাতে, নানারকমের মেলা হয়। সব 
মেলাতে সকল রকমের জিনিসের আমদানি হয় না। কলিকাতা 
শহরের মধ্যেই রথযাত্রার সময় আষাঢ় মাসে যে বিরাট মেলা বসে, 
তাহাতে নানারকমের গাছপাল। ও পাখির আমদানি হয়। 
কল্িকাতাবাসী অনেকে তাহাদের বাড়ীর বাগানের জন্য গাছপালা 
কেনেন এবং সখ করিয়। পুধিবার জন্য পুশ কেনেন বলিয়া 
কলিকাতার মেলায় এত গাছ ও পাখির আমদানি হয় । বরিশাল 
জেলার বাউফল থানার অন্তর্গত কালিশুড়ির মেলায় ঘোড়া গরু 
মহিষ, নানা আকারের শত শত নৌক। বিক্রয়ের জন্য আমদানি হ্য়। 
বীরভূমের জয়দেব-কেছুলি গ্রামের মেলা বহুকালের প্রাচীন। পৌষ 
সংক্রান্তির দিন হইতে মেলা বসে, আশপাশের ও বু দূরের গ্রাম 
হইতে মেলায় জিনিসপত্রের ও লোকজনের আমদানি হয়। কেদ্ুলির 
মেলার সবাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল, বাংলাদেশের হাজার 
হ'জার বৈষ্ণব ও বাউলদের সমাবেশ । মেলার ছুইতিন দিন তাহার! 
দিনরাত বাউল গান গাহিয়।, একতার। বাজাইয়া, নৃত্য করিয়া 
কাটাইয়া দেয়। এরকম আরও অনেক মেল৷ বসে নানা অঞ্চলে 
বিভিন্ন সময়ে। মেলাগুলিতে যে কেবল জিনিসপত্র কেনাবেচা হয় 
তাহা নহে। সামাজিক মেলামেশা, সাংস্কৃতিক উৎসব-অন্ুষ্ঠানও 
মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

এক-একটি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মেলাগুলি এমন সময়ে বসে 
যে এক মেল! হইতে অন্য মেলায় গ্রামের কারিগর-শিল্পীর! স্বচ্ছন্দে 
ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে এবং সেই অঞ্চলের একাধিক মেলায় -ঘুরিয়া, 
জিনিসপত্র কেনাবেচ। করিয়া, কিছুদিন পরে গুহে ফিরিয়া যাইতে 
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পারে। কোন অস্থরবিধা হয় ন।। আমাদের দেশে বার মাসে তের 
পাবণ তো সাগিয়াই আছে, সুতরাং মেল। বসিবার উপলক্ষের অভাব 
হয় ন|| ছোট ছোট মেলার মধ্যে বড় উৎসব উপলক্ষে বড় ব' 
মেলা হয়। পৌষ-সংক্রাস্তির মেলার পৰে শ্রীপঞ্চমীর মেল, তারপর 
ছোটখাট ছুই একটি মেলা, তারপর আবার ফাল্গুনের দোলযাত্রার' 
মেলাব পরে কয়েকটি ছোট মেল। (কোন পরিবারেব উৎসব 
উপলক্ষেও হইতে পারে ), তারপব আবার _টচত্র-সংক্ান্তির মেলা 
( কলিকাতাতেও পদ্মপুকুব অঞ্চলে হয় ), টিপ যেন মেলার মালা 
গাথ| থাকে। বিক্রেতাদের পক্ষে মেলা হইতে মেলাস্তরে ভ্রমণের 
কোন অস্থুবিধা হয় না। মালপত্র লইয়। ঘর হইতে বাহির হইরা, 
বেচাকেনার পব সারিয়া, নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরিয়া আসা যায়। « 
যানবাহনের ও পথঘাটের বিস্তারের জন্য, দোকানপাট ও হাট- 
বাজাবেব উন্নতির জন্য, মেলাগুলিও ক্রমে উঠিয়। যাইতেছে। 
বিক্রেতাদের পক্ষে মেলায় যাওয়া ক্রমেই ঝঞ্চাট ও লোকসানের 
বাপাব হইয়া উঠিতেছে। ক্রেতার। ব। সাধারণ লোক ব্রমেই যদি' 
হাটবাজ্জারের ও দোকানের কেনাকাটায় (9)01)9178) অভ্যস্ত হইয়া 
উঠে, দোকানে বাজাবে যদি সবরকমের জিনিসপত্র সবদদাই পাওয়া 
যায়, তাহা হইলে মেলা বসার আর বিশেষ কোন সার্থকত। থাকে ন|। 
এসব ছাভাও, ক্রমেই গ্রাম্য মেলার প্রতিদবন্দী হইয়। উঠিতেছে 
শহর-নগবের প্রদর্শনী (15101010017) | গ্রামাঞ্চলেও সরকারী 
প্রচেষ্টায় মধ্যে মধ্যে প্রদর্শশীর ব্যবস্থা কর। হয়। প্রদর্শনীও এক- 
রকমের মেলা, কিন্তু তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা বেশী। গ্রাম্য মেলার 
স্বাভাবিক উৎসাহ বা স্ফৃতি তাহার মধ্যে থাকে না। কিন্ত ক্রমে 
যেরকম নাগরিক কায়দায় প্রদর্জনীর রেওয়াজ বাড়িতেছে, তাহাতে 
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মনে হয়, গ্রাম্য মেলার পরমায়ু ফুরাইয়!৷ আসিয়াছে । যন্ত্রেৎপন্ন 
নানাবিধ কুত্রিম পণ্যের পসরায় যেভাবে গ্রাম্য মেলা,ভরিয়া যায় 
আজকাল, তাহাতে শ্রাম্য কারিগর-শিল্পীদের হাতের তৈরী জিনিস- 
পত্রের কদর ও মূল্য কিছুই থাকে না। গ্রামের লোকও কৃত্রিম 
পণ্যের বাহিরের চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়। তাহাই বেশী কেনাকাটা 
করে, মাটির পুতুল ছাড়িয়। প্ল্যাস্টিকের পুতুল, তাতের কাপড়ের বদলে 
মিলের কাপড়, কাসা-পিতল, কাঠ-মাটির বাসন-কোসন পাত্রের বদলে 
এনামেলের ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসন ইত্যাদি মেলায় বেশী বিক্রয় 
হয় । তাহাতে গ্রাম্য কারিগরদের ক্ষতি হইতেছে । মেলায় “সিনেমা, 
পর্স্ত প্রবেশ করিয়াছে । স্ুতরাং বাউল গান, পীচালি যাত্র। কবি- 
গান» এসব আর মেলায় চলিবে না। গ্রামের লোক ভিড় করিয়। 
সিনেমা দেখিতে যাইতেছে । মেলার এই অবনতির জন্য গ্রামীণ 
সমাজ ও গ্রামীণ সংস্কৃতি, দুইয়েরই ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে । 


নগর কাহাকে বলে ? 


নগর সম্বন্ধে আলোচন। করিবার পুবে তাহার সংজ্ঞা ঠিক করা 
উচিত। «নগর ব। *শহর+ বলিতে প্রথমেই আমাদের মনে হয় লোক- 
সংখ্যার ও লোকবসতির আধিক্যের কথা | বহু লোকেব ঘরবাড়ী 
যেখানে আছে এবং যেখানে ভিড় করিয়! তাহারা বাস করে, তাহাকে 
নগর ও শহর বলে। নগর সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে জাগে। 
নগরের লোক চাষবাস করিয়। জীবন ধারণ করে না। চাষবাস বা 
কৃষিকর্ম ছাড়া অন্যান্ত বহু রকমের কাজকর্ন করিয়।» ব্যবসাবাণিজ্য 
চাকরি-বাকরি ইত্যাদি, নগরের অধিকাংশ লোক জীবন ধারণ করে । 
নগরের ইহাও প্রধান বৈশিষ্ট্য । “নগর” ও “শহর? কথা ছুইটি আমর: 


রং _ সমাজবিদ্যা 


অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু এখানে বৃহৎ্ড নগর 
অর্থে “মহানগর বা “শহর (ইংরেজী 07) এবং ছোট নগর অর্থে 
(ইংরেজী 7০৬) কেবল “নগর” কথা ব্যবহার করা হইবে । 

লোকগণন। ও অন্যান্ত সরকারী কাজকর্মের জন্য গবর্ণমেচ নগর ও 
শহরের সংজ্ঞ। নিদেশি করিয়াছেন এইভাবে : 

ক। লোকসংখ্যা যাই হোক, যেখানে স্বতন্ত্র ণমিউনিসিপ্যালিটি, 
বা “পৌর-প্রতিষ্ঠান” আছে, তাহাকে নগর" বলা হয়। 

খ। পৌর-প্রতিষ্ঠান না থাকিলে; নগরে অন্ততঃ ৫১০০০ 
লোকের বাস থাকিতে হইবে এবং বসতির ঘনতাও কমপক্ষে প্রতি 
বর্গমাইলে ১০০০ জন হইতে হইবে | ণ 

গ। রাষ্ীয় কাজকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির জন্ত নগরের 
খানিকট। অন্ততঃ গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন | 

ঘ। নগরের পুরুষ অধিবাসীদের চারজনের মধ্যে অন্ততঃ 
'তিনঙ্গনের কৃষি ভিন্ন অন্ত কোন বুত্তিজীবী হইতে হইবে । 

উ৭ এইসব বৈশিষ্ট্য-সহ লোকসংখ্যা কমপক্ষে ১০০০১০০০ 
হইলে, তবে তাহা “মহানগর” ব। “শহর? হইবে। 
এই সংজ্ঞা! অন্রসারে এবং লোকসংখ্য। অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গের শহর 

ও নগবগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে এইভাবে ভাগ করা হইয়াছে । 


প্রথম শ্রেণী : শহর : লোকসংখ্যা ১,০০৪০০০4 
দ্বিতীয় শ্রেণী : নগর : লোকসংখ্যা ৫০১০০০-১১০০১০০০ 
তৃত্তীয় শ্রেণী : নগর : লোকসংখ্য। ২০,০০০-৫০,০০০ 
চতুথ শ্রেণী : নগর £ লোকসংখ] ১০,০০০-২০১০০০ 
পঞ্চম শ্রেণী : নগর : লোকসংখ্যা ৫,০০০-১০১০০০ 
বষ্ঠ শ্রেণী : নগর : লোকসংখ্যা ৫,০০০ 
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বিংশ শতাব্দীর পণ্ণাশ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শহর ও নগরের 
সংখ্যাবৃদ্ধির হার এই £ 


শহর ও নগর ১৯৫১ : ১৯৪১ . ১৯৩১ : ১৯২১ : ১৯১১ : ১৯০১ 





প্রথম শ্রেণী : ৭: ৩ 2 ২: ২2২2হ 
দিতীদ্ন শ্রেণী : ১৪ : ১০ : ২ 3৪: ২ ১৫ 
তৃতীয় শ্রেণী : ২৭ : ২৮ 2 ২১ ২৩ ১৯ 2১৫ 
চতুষ শ্রেণী ৪০ : ২৭ : ২৭ : ২১ ২৫ : ২৮ 
পঞ্চম শ্রেণী £ ১৬ : ২১ ২৪ : ২৭ : ২১ : ২১ 
ষ্ঠ শ্রেণী : ১১ 3:১০ ১৪:৮2:৮৮ 
মোট : ১১৪ :৯৯ 2:৯০ ১:৮৫ : ণ : ৭8 


১৯৪১ সালে পশ্চিমবঙ্গে তিনটি মাত্র শহর ছিল, তাহার আগে ' 
ছিল ছুইটা। ১৯৪১ সালে লোকসংখ্য। বুদ্ধির জন্য “ভাটপাড়া” তৃতীয় 
শহর বলিয়! গণ্য হয়। ১৯৫১ সালে টালিগঞ্জ, গাঙেনরীচ, দক্ষিণ 
শহরতলী (২৪-পরগণ1) ও খড়গপুর ( মেদিনীপুর ) সংখ্যাধিক্যের 
জন্য শহর-শ্রেনীর অন্তভূক্ত হয়। লক্ষণীয় হইল, শহর বলিয়! যে-সব 
অঞ্চল গণ্য হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ কলিকাতার শহরতলী অঞ্চল, 
বৃহত্তর কলিকাতার (07622 0৪10868 ) সীমানাভুক্ত। অর্থাৎ 
কলিকাতার কলেবর অত্যধিক স্ফীত হইতেছে এবং দ্রেত বর্ধমান 
জন-সংখ্যার চাপে চারিদিকে তাহা শাখাবিস্তার করিয়া ছড়াইয়া 
পড়িতেছে। ইহাই নগর ও শহরের ক্রমবিকাশের ধারা। 


নগর-শহরের প্রকারভেদ 


(জনসংখ্যান্গপাতে নগরের শ্রেণীভেদ হয় । নগর-প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রের 
' প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব অনুযায়ী নগরের প্রকারভেদ হইতে পারে। 


১২৪ সমাজবিছধা। 


সমাজবিদ্‌ ও ভূবিদ্র! নগরের প্রাকৃতিক কেন্দ্রভেদে এইভাবে তাহার 
প্রকার-ভেদ*করিয়াছেন : 

১। সমভূমির নগ্গর (91210 [০%7)। সমভূমিতে এইসব নগর' 
নানা কারণে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য, 
রাষ্থ্ীয় শাসন-ব্যবস্থার জন্য, শিক্ষাকেন্ত্রের জন্য, অথবা অন্ত যে-কোন 
স্থযোগ-স্ৃবিধার জন্য এই প্রকাব নগব গডিয! উঠিতে পারে | 

২। নদ্দীতীরের নগর (২1৬০ 70.7)1 নদীহীরেও বন্দর-নগব 
(৮০7 7০৬7) গড়িয়া উঠিতে পারে, স্্সুত্রতীরের বন্দর-নগরের 
মতো | ব্যবসা-বাণিজ্যের বড কেন্ত্র রূপে এইসব নগর গড়িয়া উঠে। 

৩। পাৰত্য নগর (7111 7011) 1 পাহাড-্পর্তে নগর স্থাপিত 
হউতে পারে, ব্যবসায়ে জন্য ব। শ্বাস্থ্যের জন্য | ঃ 

৪ জ্বান্থ্য-নগর (২০501 7০0৮7) 1 স্বাস্থ্যকর স্থানে ব্োকে 
হাওয়া-বদলের জন্য মধ্যে মধ্যে যাইতে পাবে এবং এরকম স্থানে লোক- 
বসতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যেব বিস্তার হইলে একটি নগরও ধীরে ধীবে 
গড়িয়৷ উঠিতে পারে । 

৫| তীর্থনগর (২51101905 10৬2) | কোন প্রসিদ্ধ ভীর্থস্বানে, 
জন-সমাগম হইতে থাকে, লোকবসতিও বাডে। দোকানপাট ধ্য্যবসা- 
বাণিজ্যেরও বিস্তার হয় এবং ক্রমে সেখানে একটি নগর ধীরে ধীরে 
গড়িয়া উঠে। 

কাল-ভেদেও নগরের বিভাগ কর| যাইতে পারে, যেমন £ 


প্রাগৈতিহাসিক যুগের নগর : মহেঞ্জদ্াডো, হডগ্পা | 


প্রাচীন যুগের নগর : তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, তাআ্রলিপ্ত 
( তমলুক ), গৌড় ইত্যাদি । 
মধ্যযুগেব নগর *.. : দিল্লী, আগ্রা, ঢাকা, মুশিদাবাদ, 
বিষুরপুর, সপ্তগ্রাম ইত্যাদি | 


আধুনিক যুগের নগর-শহর : কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি 


গ্রাম ও নগর ১২৫ 


কালভেদে নগর-নিবেশের (1:0৬1)-01217175) অনেক পরি- 
বর্তন হইয়াছে বলিয়া, নগরের স্থান-বিভাগের মতো "এই কাল- 
বিভাগেরও সার্থকত। আছে । প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগরে ঘরবাড়ী 
ও পথঘাটের বিশ্যাস অন্যরকম ছিল, আধুনিক যুগের কোন নগরের 
সহিত তাহার তুলন। হয় না । নগরের মধ্যে রাজা-বাদ্‌্শাহের 
প্রাসাদের প্রতিপত্তি ছিল সবাপেক্ষ! বেশী এবং পথঘাট অধিকাংশই 
ছিল সঙ্কীর্ণ ও জীকাবাক। অলিগলির মতো। এক-এক শ্রেনীর 
কারিগর-শিল্পীরা নগরের এক-এক অঞ্চলে বাস করিত। ঘরবাড়ী 
অধিকাংশই ছিল প্রাচীরঘের। এবং দরজা-জানাল। ছিল নীচু ও ছোট 
ভোট। অর্থাৎ মধ্যযুগের সামাজিক জীবনের গৌঁড়ামি, সঙ্কীর্ণত।, 
বর্ণ-ভতিভেদ ইত্যাদি নগর-নিবেশের মধ্যেও প্রতিফলিত হইত। 
পুরাতন দিল্লী, আগ্র। অথব। পশ্চিমবঙ্গের গৌড়, যুর্সিদাবাদ প্রভৃতি 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগর দেখিলে আজও তাহার সমস্ত বৈশিষ্ট্য 
বুঝিতে পার! যায়। আধুনিক যুগের নগর-শহরের ঘরবাড়ী ও পথ- 
ঘাটের বিশ্যাস মুক্ত ও প্রশস্ত, নাগরিকদের স্চ্ন্ৰ জীবনযাত্রার 
ব্যবস্থাদিও অনেক উন্নত। নবযুগের মানুষে মুক্ত উদার মন, ব্যক্তি- 
স্বাধীনত। ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিচ্ছবি আধুনিক নগর ও শহর । 

স্থান ও কালভেদে যেমন নগর-বিভাগ কর। যায়, তেমনই নগরের 
প্রধান ক্রিয়াকর্ম (010010109) অন্ুযায়ীও নগব-বিভাগ করা 
যাইতে পাত্রে । নগরবিদর। প্রধান কম্নভেদে মোটামুটি ছয়টি শ্রেণীতে 
নগর-বিভাগ করিয়াছেন :) 

র্ 
১ | শাসন-পরিষলনাকেন্ত্ (4৯৫101171314,0156) 


২। দেশরক্ষার হেড-কোয়া্টার (79৩197০6) 
৩। সংস্কৃতিকেন্ত্র (01001) 


১২৬ সমাজবিছ! 


৪। উৎপাদনকেন্ত্র (09৫00002) 
৫ | আরাম-বিরামকেন্ত্র (0২507621107) 
৬। যানবাহনকেন্্র (0090010017102,010109) 
দেশ-শাসনকেন্দ্রে দেশরক্ষাকেন্দ্রে, শিক্ষা-সংস্কৃতিকেন্দ্রে, শিল্প- 
দ্রব্যের উতপাদনকেন্দ্রে, বিরামকেন্দরে ও যানবাহনকেন্দ্রে বিভিন্ন 
প্রকারের নগরের প্রতিষ্ঠ। ও বিকাশ হইতে পারে। 


নগরের ক্রমবিকাশের-ধার। 


একেবারে নৃতন কোন স্থানে, কোন শিল্পকারখান।ঃ বিশ্ববিগ্ভালয় 
গবেষণাগার ইত্যাদি কেন্দ্র করিয়! নগর গড়িয়। তোলা যায় এবং 'পূর্ব 
পরিকল্পন৷ অনুযায়ী তাহ। নিখু'তভাবেও গড়া যাইতে পারে। আধুনিক 
কালে নৃতন শিল্পনগর ব। শিক্ষানগর এইভাবেই গড়। হইয়।৷ থাকে। 
এইসব স্থানে, বিভিন্ন পর্বে, ধীরে ধীরে নগরের বিকাশ হয় না। 
প্রয়োজনের তাগিদে, সাধারণতঃ রাষ্ীয় তত্বাবধানে, যত দ্রেত সম্ভব» 
পরিপূর্ণ নগর গড়িয়। তোল! হয়। কিন্তু অধিকাংশ নগর ও 
শহর যাহা আমর! দেখিতে পাই, তাহ বহুদিন ধরিয়। ধীরে ধীরে 
গড়িয়। উঠিয়। বর্তমান রূপ গ্রহথ করিয়াছে । সমাজবিদ্র! নগরের 
বিকাশের এই ধার। লক্ষ্য করিয়। তাহার ক্রম (990.51709) নির্ণয় 
করিয়াছেন । 

নগরের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা দরকার, জীব- 
জগতের ব্রমবিকাশের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। নগরের 
বিকাশ জৈবিক বা প্রাকৃতিক বিকাশ নহে, কৃত্রিম বিকাশ (৪10- 
?019] 51010) ক্রেমে ডালপালা বিস্তার করিয়। বড় গাছের মতো 
নগরের বিকাশ হইতে থাকে। মানুষের মতো তাহার শৈশবকাল» 


গ্রাম ও নগর ১ 


বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবনকাল থাকিতে পারে, কিন্তু কোন 
এঁতিহাসিক বা নৈসগিক বিপর্যয় ভিন্ন বৃদ্ধির দিক হইতে তাহার 
বাধক্য বা লয়-মৃত্যু হইতে পারে না। এই বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে 
সমাজবিদ্র। নগরের বিকাশের ভ্রম বা পৰ এইভাবে নির্ণয় 
করিয়াছেন : 


শিশু নগর (17057019700) । দোকানপাট, ঘ্রবাড়ী, পথঘাট 
সব অবিন্তান্ত থাকে । শিল্পবাণিজ্যেরও প্রতিষ্ঠা বিশেষ হয় না। 

বালক নগর (0৮৮50116701) | ঘরবাডী, দোকানপাটের, 
প্রাথমিক বিন্যাস আরম্ভ হয়। 

কিশোর নগর (৭০1০5০০০7০7) । শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিকাশ . 
হয় কিন্ত তাহা ছড়ানো থাকে । প্রথম শ্রেণীর ভাল ঘববাঁডীর আঞ্চলিক 
বিন্যাস তখনও হয় না । 

যুবক নগর (22115 1900 7০%71)। প্রথম শ্রেণীর ঘরবাড়ীর 
বিন্যাস হয় পৃথক অঞ্চলে । 

পৃর্ণযুবক নগর (৪005 7০৮7) বাণিজ্য ও শিল্পের কেন্দ্র, 
চাষি শ্রেণার গ্রহের বিশ্তাস ( প্রাসাদ-অট্টালিকা তে বস্তি পর্যন্ত ), সব 
পৃথক অঞ্চলে গড়িয়। উঠে। 


স্তর হিসাবে ভাগ করিলে বড় শহরে'র ক্রমবিকাশ সাতটি স্তরে 
এইভাবে ভাগ কর] যায় 2 


প্রথম স্তর । কয়েকটি গ্রাম আত্মসাৎ করিয়া শহরের গোড়াপত্তন 
হয়। স্থল কলেজ বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পথঘাটের পরিকল্পিত 
বিন্তাসও মোটামুটি হইয়া যায়। 


দ্বিতী্ক স্তর । যানবাহনের বিস্তার ও রেলপথের যোগাযোগ স্থাপিত 
হয়। সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। 


১২৮ সমাজবিদ্তা 


তৃতীয় স্তর । পাশাপাশি গ্রাম শহরের সীমানাতুক্ত হইতে থাকেঃ 
পৌর-প্রতিষ্ঠান গড়িয়! উঠে । 

চতুর্থ স্তর। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি-বিন্তাস আরম্ভ হয়। 
স্থুপরিচ্ছন্ন বসতিকেন্ত্র গড়িয়া উঠিতে থাকে। 

পঞ্চম স্তর । যানবাহন বা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের “জন্য রাস্তাঘাটে নৃতন 
নিশানা, সেতু, বৈদ্যুতিক বাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়। 

বষ্ঠস্তর ॥ পাশাপাশি গ্রামাঞ্চল আত্মসাৎ করিয়া শহর ঘত শাখা" 
প্রশাখ! বিস্তার করিতে থাকে, তত নাগরিক অঞ্চল ও ওআর্ডের সংখ্যা 
বাড়ে, পৌরপ্রতিষ্ঠানের দাযিহ বাড়ে এবং নতন নুতন পৌরশাসনের 
আইনকানুন হয়। 

সপ্তম স্তর। বিভিন্ন বড শাগরিক জিলায় শহর ভাগ হইয়৷ যায়, 
পৌরশাসনের নানাবকম জটিলতা ও সমস্তা দেখা দেয়। শহরের 
স্থবশাসন ও নাগরিক ব্যবস্থাদিৰ স্ুপরিচালনা প্রায় অসম্ভব হয়া 
উঠে বলা যাষ। 


নগর ও শহরের ক্রমবিকাশের এই কাল-বিভাগ এও স্তর-বিভাগ 
সমাজবিদ্রা মোটামুটিভাবে করিয়াছেন । সাধারণতঃ এইভাবেই 
নগরের ও বড় শহরের বুদ্ধি ও বিকাশ হ্ইয়। থাকে। পব হইতে 
পনান্তরে, অথব। স্তন হইতে স্তবান্তনে উন্নতি সব সময় এই লক্ষণ 
অনুযায়ী স্তুনিদিষ্টভাবে ন। হইতেও পারে। ছুই এক ধাপ অতিক্রম 
করিয়া, স্থানীয় বিশেষ কারণের জন্য, কোন নগরের বা শহরের দ্রুত 
উন্নতিও হইতে পাবে । আবান কোন নগর একটি স্তরেই দীর্ঘকাল 
আবদ্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু তাহ! হইলেও, সাধারণতঃ নগব ও 
শহরের ক্রমবিকাশ এইভ্যবেই হইয়। থাকে । কলিকাতা শহরের 
ক্রমবিকাশের স্তবগুলির সহিত ইহাব অনেকট। মিল আছে দেখ। যায়। 
,পরে তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। 


গ্রাষ ও নগর ১২৯ 


কলিকাতা শহরের ক্রমবিকাশ 

কলিকাত। শহরের ভ্রমবিকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বড় বই 
লেখ। যায়। কলিকাতা শহরের বয়স ২৫০ বওসরেরও বেশী। চারটি 
শতাব্দী ধরিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে, অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য দিয়া, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পধন্ত-_ 
কলিকাত| মহানগর ধীরেম্ুস্থে বিকাশ লাভ করিয়াছে। সংক্ষেপে 
আমরা সেই বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিব। পুবে নগর- 
শহবের বৃদ্ধি ও বিকাশের যে বিভিন্ন স্তরের কথ। উল্লেখ কর। হইয়াছে 
তাহাব সহিত কলিকাত। শহরের ক্রমবিকাশেব বিভিন্ন পবের কতখানি 
*মল'আছে, তাহাও এই ইতিহাস হইতে বুঝা যাইবে । 

১৬৯০ সালে ২৪ আগস্ট, রবিবার, কলিকাত। শহরের প্রতিষ্ট।- 
দিবস বলিয়। এতিহাসিকের। স্বীকার করেন। কারণ, এদিন ইংরেজদের 
হুগলিব বাণিজ্য-কুঠির প্রধান কমকর্তা জব চার্ক গঙ্জাতীরের 
স্তানুটি গ্রামে, অন্যান্য কর্মচারীদের লইয়া “তপ্ট' করেন এবং সিদ্ধান্ত 
করেন যে স্বতানটিতেই নূতন কুঠি স্থাপন করিবেন। কলিকাতা 
শহাবেব : পৃবাংশে এখন যেখানে সবাপেক্ষা সগুদ্ধ অঞ্চল গড়িয়া 
উঠিয়ছে, সেখানে সপ্ধদশ্। শতাব্দীর শেষে তিনটি গ্রাম 'ছিল, 
গোবিন্দপুর, ডিহি কলিকাত। ও স্মৃতানুটি । এইসব গ্রামের পশ্চিমে 
উত্তরে ও দক্ষিণে আবও অনেক গ্রাম ছিল। এখন যেখানে ফোট 
উইলিয়াম প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ছিল গোবিন্দপুর গ্রাম । ডিহি 
কলিকাতার সীমান। ছিল বত মান এসপ্লানেড হইতে বড়বাজার পধস্ত, 
এবং তাহার পর হইতে উত্তরে বাগবাজার পর্যুস্ত ছিল স্ৃতানুটি গ্রাম। 
বাংলাদেশের অন্যান্য সব শ্রামেই যেমন থাকে, স্থানীয় জমিদার- 
জ্গায়গীরদারদের অধীনে এইসব শ্রামেও তেমনই নান! জাতির ও 


১৩০ সমাজবিদ্ধা। 


বর্ণের লোকের বাস ছিল, এবং(পুকুর জলা খাল খানাডোবা, বাশবন, 
জঙ্গল ইত্যাদির মধ্যে মধ্যে ছিল)গ্রামের মাটির ঘ্রবাড়ী ও চাষীদের 
ধানক্ষেত। আজিকার কলিকাত। দেখিয়া তাহা কল্পনাও করা 
যায় ন!। 

খা সালে বাংলার স্তুবাদার আজিমুখানের নিকট হইতে 
ইংরেজরা এই তিনটি গ্রামের জমিদা রী-্বত্ব ক্রয় করেন, মাত্র ১৬,০০০ 
টাকা স্বাদারকে উপটৌকন দিয়। এবং স্থানীয় জমিদার সাবণ- 
চৌধুবীদের মাত্র ১,৩০০ টাক। নজর দিয়। | এই জমিদারী-্বত্ব ক্রয়ের 
বার়নামা (09990 ০1 7110950) ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এখনও 
আছে। সাবর্ণচৌধুরীর। ছিলেন এই অঞ্চলের প্রধান জায়গীরদার ।* 
তাহাদের ঘরবাড়ী, বড় বড় অট্রালিক! দরদালান, কাছারীবাভী্ঁ 
পূজামণ্ডপ, দেওয়ানবাড়ী, দেবালয় ইত্যাদির বিস্তৃত ভগ্রাবশেষ এখনও 
কলিকাতার উপকগ্ে বড়িশাতে ( বেহাল|-বড়িশা ) আছে। টি 
বংশের জমিদার রামচাদ রায়, মনোহর রায় ও অন্তান্স অংশীদারর' 
বায়নামাটি স্বাক্ষর করিয়।, কলিকাত। স্ৃতানুটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের 
জমিদারী-ম্বত্ব ইংরেজদের দান করেন, স্বাদারের আদেশে। ইংরেজব। 
এদেশে কেবল বণিক হইয়। আসেন নাই। কলিকাতা শহরের 
বাল্যকালে, ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়! কাযতঃ 
রাজসিংহাসন দখলের পুবে, বহু বতুসর ধরিয়। তাহারা কলিকাতা ও 
অন্তান্তঠ অনেক গ্রামের জমিদারও ছিলেন ) $১৭৫৬ সালে নবাব 
সিরাজউদ্দৌল। যখন কলিকাতা আক্রমণ করিয়। ইংরেজদের 
পরাজিত করেন, তখন কিছুদিনের জন্য তিনি কলিকাতার নামকরণ 
করেন আলিন্গর। নবাবের প্রতিনিধি দক্ষিণাঞ্চলে যে স্থানে 
খাকিতেন, তাহার নাম হইয়াছে “আলিপুর”) আলিপুর নাম এখনও 
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গ্রাম ও নগর ১৩১ 


আছে, কিন্তু লিনগরের বদলে ইংরেজর। অন্নদ্দিন পরেই আবার 
শহরের নাম রাখিয়াছিলেন “কলিকাতা”) পলাশীর যুদ্ধের পরে 
মীরজীফরের নিকট হইতে ইংরেজর! ২৪-পর্গণা জেলার ও কলিকাতার 
চারিপাশের আরও বনু গ্রামের জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন । 
সেই সব গ্রামই ধীরে ধীরে গত ২৫০ বওসরের মধ্যে, নগর হইতে 
আজিকার বৃহৎ কলিকাতা৷ শহরে পরিণত হইয়াছে । 

কয়েকটি গ্রামের অমষ্টি হইতে কলিকাতা মহানগরের এই 
ক্রমপরিণতির, স্তরগুলি বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পার! যায়। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর গোড়াতে, ১৭০৬ সালে, কলিকাতার ক্ষুদ্র নগর-এলাকায় 
মাত্র ২৪৮ বিঘা জমিতে ঘরবাড়ী ছিল, বাকি ৩৬৪ বিঘাতে ঘরবাড়ী 
নির্না্ণর পরিকল্পন। কর। হইয়াছিল মাত্র। বড়বাজারে তখনই অবশ্য 
বেশ বসতি হইয়াছিল দেখা যায়, ৪৮৮ বিঘ। জমির মধ্যে ৪০০ বিঘা 
জমিতে বাড়ী তৈরী হুইয়াছিল। ইহা ছাড়া “ডিহি কলিকাতাস্ল 
১৪৭০ বিঘ। জমির মধ্যে কিছু জমিতে চাষ হইত, কিছু জমি পতিত 
ছিল; সুতানুটির মাত্র ১৩৪ বিঘ। জমিতে ছিলি বসতবাড়ী, বাকি 
১৫৫৮ ব্ঘি জমিতে ছিল ধানক্ষেত, বাশবাড় ও জঙ্গল ; গোবিন্নপুরেব 
মাত্র।৫৭ বিঘ। জমিতে ছিল ঘরবাড়ী, বাকি ১১৭৮ বিঘ। ছিল গভীব 
্ গোবিন্দপুব ও চেরাঙ্গী বা চৌরঙ্গী গ্রামের মধ্যবতী এই 
গভীর জঙ্গলে তখন বাঘও দেখ! যাইত বলিয়। প্রত্যক্ষদশ্শীরা উল্লেখ 
করিয়াছেন। চৌরঙ্গীর দক্ষিণে ছিল “ডিহি বিরজি? (ক্যামাক স্ট্রীট, 
হাঙ্গারফো স্ত্রট অঞ্চল ), €ডিহি চক্রবেড়” ( চক্রবেড়িয়া ) প্রভৃতি 
গ্রাম। ক্যামাক নামে এক সাহেব কয়েকশত বিঘা জমির মালিক 
ছিলেন চৌরঙ্গীর পশ্চিমে এবং বড়লাট ওয়েলেসলির এক ভাই 
' ণড়িহি বিরজি” গ্রামে সাত-আট শত বিঘা ভূসম্পত্তির জমিদার ছিলেন । 


১৩২ সমাজবিদ্যা 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই কলিকাতার লোকসংখ্যা লক্ষাধিক 
হইয়া যাওয়ায়, উহা আমাদের সংজ্ঞা অনুসারে 'শহরে” পরিণত 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু বয়সের দিক হইতে উহার বাল্যকাল ()8)110 
/১৪৪) কাটে নাই এবং বিকাশের স্তরের দিক হইতে তখনও উহা 
প্রথম স্তরে (5175 51৪90) পৌছায় নাই। ২ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের 
কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্রে (00210105৪1১ 01 1794) দেখা 
যায়, শিয়ালদহ এন্টালি অঞ্চলে সাহেবদের বড় বড় বাগানবাড়ী 
হইয়াছে, সাকুলার রোডের ছুই ধারে পাক। বসতবাড়ী গড়িয়া 
উঠিয়াছে এবং চৌরঙ্গী অঞ্চলে সাহেবরা বাড়ী ঘর করিয়া 
বাস করিতেছেন । 

উনিশ শতকের গোড| হইতে কলিকাতা শহরের দ্রুত উন্নতি 
তইতৈ থাকে, এবং প্রথমার্ধের অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্ধে আরও বেশী 
দ্রুতগতিতে শহরের বিকাশ হয়। ১৮০৩ সালে ণ্টাউন ইম্প্র্ভমেন্ট 
কমিটি, ১৮১৪ সালে “লটারী কমিশনার্স+, এবং ১৮১৭ সালে 
লটারী কমিটি” গঠিত হয় শহরের রাস্তাঘাট, ড্রেন, আলো, ঘরবাড়ী 
ইত্যাদির উন্নত পরিকল্পনার জন্য! ১৮০৫-১৭ সালের মধ্যে লটারী 
কমিশনাররা লটারী করিয়া টাকা! তুলিয়া কলিকাতার ণ্টাউন হল, 
নির্মাণ করেন, বেলিয়াঘাটা খাল কাটেন এবং রাস্তাঘাটও অনেক 
তৈরী করেন। ১৮১৭-৩৬ সালের মধ্যে “লটারী কমিটি” কলিকাতার 
অনেক বড় বড় রাস্ত। তৈরী করেন, যেমন_স্ট্যাণ্ড রোড, কর্নওয়ালিস 
স্টাট, কলেজ স্বয়ার ও স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্কয়ার ও স্ট্রীট, ওয়েলেসলি 
্ষয়ার ও স্্ট টা কলিকাতা শহর এই ময় নাগরিক 
ক্রমবিকাশের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া যায় । 

তৃতীয় স্তর হইতে সপ্তম স্তরের বিকাশ হইয়াছে ১৮৫০ হইতে 





১৩৪ সমাজবিদ্যা 


১৯৫০ সালের একশত বশুসরের মধ্যে। তখন কলিকাতার 'জাষ্টিসরাঃ 
€(7561093 01 16 [১৩৪০০ 001 1116 70৬] বলা হইত ) নগর 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিতেন এবং তাহার উন্নতি সাধনের 
ভারও ছিল তাহাদের উপর। ১৮৪৭ সালে প্রথম কলিকাতার 
কমিশনাব নিবাচন করিবার রীতি (0160001) ) প্রবতিত হয় এবং 
৭ জন কমিশনাব লইয়া একটি বো গঠন কর। হয়। ১৮৫৬ সালে 
“কপোরেশন* নাম দিয়। তিন জন কমিশনারেব একটি বোর্ড গঠন কর। 
তয় এবং ১৮৬৩ সাল পধন্তু এই হিনজনের কপৌরেশন অনেক কাজ 
করেন। ১৮৫৯ সালে কলিকাতান ভ্লগভস্থ পয়ঃপ্রণালী স্থাপন 
উতাদের দ্বারাই আরন্ত হয়। ১৮৫৮ সালে চৌরঙ্গী অঞ্চলের খোল। 
ড্রেন বঙ্গাইয়। প্রথম “ফুটপাথ” তৈরী ভয় কলিকাতার | বাস্তায় 
গযাসেব € তেলের আলে জ্ঞালাইবাব খাবস্ঠ। হয় । ১৮৭৬ সালে 
১ যে নুতন কমিটি গঠিত হয়, তীতাবাও কলিকাতার অনেক 
টন্নর্ভিসাধন করেন। ১৮৭৬ সালে গ্ুনরায় নূতন কর্পোরেশন গঠন 
কব। তয়। পবে ১৮৯৯ সালে, ২৯১৩ সালে ও ১৯৫১ সালে আইন 
পাশ করিয়। এই কর্পোরেশনের অনেক পরিবঞন কর। ভইয়।ডে। 
কলিকাত। *হবের আব্রতন € ওআড ন। পল্লীসংখ্য। অনেক বাড়িয়। 
গিয়াছে) পৌরশাসনের ও নগর-পরিকল্পনার সমস্তাও ক্রমে জটিল 
হইয়। উঠিয়াছে। ২৯১১ সালে নুতন আইন পাশ কর। হয় 
কলিকাতাব উন্নতি সাধনেব জন্য (02100112 11010091776) 
/১০৮ 01911) এবং “ক্যালকাট। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট” গঠন কব। 
তয়। এই ইসপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট” পুবাতন কলিকাতাব ঘরবাড়' 
ও বাস্তাঘাটের বিন্যাস তানেক অঞ্চলে আমূল পরিবর্তন করিয়াছেন 
এবং বহু নুতন অঞ্চলে পবিস্ফন্ন বসতি ৪ পথ ঘাট শিশ্লাণ 
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করিয়াছেন । ট্রাস্টরে আমলে কলিকাতা শহরের নবরপাস্তর 
হইয়াছে বল! চলে) ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের পূর্বে পর্বস্ত, অর্থাৎ 
বিংশ শতাব্দীর গঁথম দশক পর্যস্ত, কলিকাতা শহর ক্রমবিকাশের 
ত্রতীয় স্তর পর্বস্ত পৌছিয়াছিল এবং পবে চতুর্থ হইতে সপ্তম স্তরে 
পৌছিয়াছে, গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে। 

কলিকাত। শহবের এই ব্রমবিকাশের স্তরে স্তরে দেখ। যায়, 
শহবের লোকসংখা। যত বাড়িয়াছে, সীমান। তত বাড়িয়াছে এবং 
ক্রমে পাশাপাশি গ্রাম ও গ্রামাঞ্চল, অথবা শহরতলী আম্মসাৎ করিয়া 
শহর তিন দিকে (পুরিকে নদীর সীমানা) ডালপাল। বিস্তার 
কবিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কলিকাহার পফ্লোকসংখা 
আন্ঙ্গানিক ৬ লক্ষ ছিলি, উনিশ শতকেব শেসেও দেখ। যায় খুব বেশী 
বাড়ে নাই, প্রায় ৭ লক্ষ হইয়ছে ; ১৯১১ সালে ৯ লক্ষের কোঠায় 
ছিল,কিন্তু ১৯৫১ সালে হইয়াছে প্রায় ১৭ লক্ষ (টালিগঞ্জ সহ )। 
ত্রিশ ব€সনে প্রায় তিনগুণ লোক বাড়িয়াছে। শহরের জীবনযাত্রা 
ও পৌর-বাবস্থা বিপধয়েব সম্মুখীন হইরাছে। কেবল এআর্ড 
বাড়ায় ও শহবতলী গ্রাস কবিয়। তাহার সমাধান কব জস্তব 
হইতেছে না । শহরতলীর ভিতব দিয়: শহন যত চারিদিকে বাড়িয়। 
যাইতেছে, তত তাভাব কাছাকাছি গ্রামাঞ্চল শহরের সীমানার নিকটে 
আগাইয়। আসিতেছে। তাহার ফলে আথিক এ সামাজিক অনেক 
সমস্যাও দেখা দিতেছে । পথিবীন্ন বুতন্তম শহরগুলিতে ( সমাজবিদর 
মাভাকে "9177015 01” ৭ 1৩০০০101909115" বলেন) এই সমস্তাই 
দেখা দিয়াছে এবং কলিকাত। শতর এ কয়েকটি মাত্র গ্রাম হইতে, 
বর্তমানে সার! ভারতেব অন্ তম পপ্রাইমেট সিটি « “মেগালোপোলিস, 
হইয়। উঠিয়াছে। 


বি সমাজবিদ্। 
শভুরে সমাজ 


পূর্বে আমর! যে গ্রাম্যসমাজেন (1২21 3০0০169 ) বিষয় 
আলোচনা করিয়াছি, তাহার সহিত শহুবে সমাজেব (01921 
১০০1519) অনেক পার্থক্য আছে। পার্থক্যগুলি এবং ঞাহুরে সমাজের 
বৈশিষ্ট্যগুলি, এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ কর! যায় ঃ 
ক। গ্রাম্যসমাজ সন্বীণ ও সবল, শহুবে সমাজ প্রশন্ত ও জটিল। 
গ্রাম্যসমাজে একজন অপর জনকে চেনে জানে, পরম্পরের মুখোমুখি 
পরিচয় আছে, কাবণ ন্তাভার পবিসপর ক্ষুদ্র, মান্ষেব চলাফেবার ক্ষেত্র 
সীমাবন্ধ। শনরে সমাজে লক্ষ লক্ষ লোক বাস কবে, কেহ কাহাকেও 
চেনে না, জানেনা । বড় বাডীব পাশাপাশি প্কর্যাটে বাস করিন্াও 
একজন অন্তজনকে চেনে না। এই নামগোত্রহীনত। (4১7911115) 
শহুরে সমাজের অন্যণ্তম বৈশিষ্ট্য | 
খ। গ্রাম্যসমাজের জাতিবর্ণের বিন্তাস পাকাপোক্ত, তাভার নডচড 
হয় না সহজে | যে যাহার কৌলিক কাজকর্ম ব*শাশ্রক্রমে করে। 
সমাজের উচ্চ বা নিম্ন “রে উঠা-নামার সম্ভাবন। কম। সেইজন্য গ্রাম্য- 
সমাজ স্থিতিশাল (31901০) | শহুরে সমাজে টাকা, বা বিত্তের প্রাধান্য 
বেশী, কুলবর্ণের নহে | বিত্ত অন্টপাতে সমাজ শ্রেণীবদ্ধ হইতে থাকে । 
পেশা ও কাজকর্মের ব্যক্তিগত শ্বাধীনন্তাও থাকে মানষের, বর্গ ত 
বাধ্যতা থাকে না। জীবন-স*গ্রামেব সুযোগ এব" সেই স:গ্রামে সফল 
হইবার সম্ভাবনাও অনেক বেশী থাকে । স্থতরাং সর্বদাই শন্তরে স্মাজের 
স্তরগুলি (5০90121 90:৮8) পরিবত্তননীল, একস্তর হইতে অন্যশ্তরে 
মানিষের উঠা-নামা চলিতে থাকে | এইজন্য শহুবে সমাজ গতিশীল 
(151731710) 1 শহবের মান্তষের আশাভবসা বশ | 
গাঁ । গ্রামাসমাজে পামঞ্তস্ত বেশী । মান্তষের সহিত মানষের আথিক 
ব্যবধান দ্রঈতিনটি নিদিষ্ট স্তরের মধ্যে গন্ভীবদ্ধ | সকলেই তাহা 
মানিধ। লইবাছে এব পাঠাব কোন পরিব্ঠন হইবে না বলিয়! বিশ্বাস 
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করে। তাই সেখানে রেয়ারেষি, প্রতিযোগিতা ইত্যার্দি কম | শহুরে 
সমাজে অসামপ্রন্ত বেশী, আখিক ব্যবধানও অনেক বেশ, এবং তাহা 
বন্ধ স্তরে বিন্যস্ত । নিয় হঈতে উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম স্তবে উঠিবার 
জন্ত মান্তষ প্রাণপণ করিয়া শহরে সংগ্রাম করে । সেইজন্য .শছরে সমাজে 
রেষাগেষি, পাল্লাপাল্ি ও প্রতিযোগিন্া (001012৩0091) বেশী । ঠিক 
সে কারণেই আবার শন্রে সমাজে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শক্তির পূর্ণ 
বিকাশের সম্ভাবনা ও স্থযোগ প্রচুর | 
গ্রাম্যসমাজের সহিত. শহুরে সমাজের পার্থক্য এই । ছুই সমাজের 
এই বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যের কথা মনে রাখ। দরকার। গ্রাম্যসমাজ 
স্থিতিশীল বলিয়া মানুষের জীবন সেখানে প্রধানতঃ পরিবার-কেক্দিক 
(1911119-0017010), কিন্তু শহুরে সমাজে পরিবার-বহিভূত কণ্ন-' 
জীবনের বৈচিত্র্য ও গতি বেশী বলিয়া, সমাজের ভিত্তি পবিবারের 
বন্ধন পর্যস্ত সেখানে শিথিল হইতে থাকে । শহবে মানুষ ক্রমেই 
আতমকেক্দ্রিক (729০-০91070) হইয়। উঠে। ইহাও শহুরে সমাজের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 


সপ্তম অধ্যায় 
বিদেশী জনগোষ্ঠী 


নিজেদেব দেশেব বিভিন জনগোঙ্গী ৫ জনসমাজ্গ সম্বন্ধে আমর যাহা 
আলে!চন, কনিয়াছি, তাহ। অন্যান্য দোশেব জনগোষ্ঠী সনন্ধেণ অনেক- 
খানি প্রযোজ্য। প্রাকৃতিক পরিবেষ্টঘ জনসমাজেন বপ কিছুট। 
নিয়ন্ত্রণ কবিবেই, একেবাবে তাহাব প্রভাব ভইনে মুক্তি পা ওয়। মানুষ 
« সমাজের পক্ষে সম্ভব নভে । যেমন, শিল্পকাবখানার জন্য মানব 
খনিজ কাচামাল উত্পাদন করিতৈ পানে শা, যেখানে উচ্ভ|, কয়লাখনি 
ব। লোহাপাথবের পাহাড় বসাইতে পারে ন।। নদনদী পাহাড়পর্ত 
সরুঞ্াজ্তব ইত্যাদিব প্রাকৃতিক বিহ্যাস« বদলানে। সম্ভব নহে। 
ভিমালয় পৰতত ব! ছোটনাগপুবেব পাহাড দবকারের জন্য তুলিয়া 
লইয়। অন্যত্র বসানে। যায় না। খতুচক্রেব গতি নিয়ন্ত্রণ কর। মানুষের 
সাধ্য নহে। ম্রতনাং কিছুট। 'প্ররৃতির উপব নিভব কবিতেই ভয় 
এবং এই নিভনতার প্রভাব৪ আঞ্চলিক জনসমাছেব উপর পড়িতে 
বাধা। কিন্ প্রক্ুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামেব অনেক কলাকৌশল ও 
হাতিয়ার মানু উদ্ভাবন কলিয়াছে এবং সেই অন্তপাতে সমাজের বপও 
মনন অনেক বদলাইতে পাবিয়:ছে। প্রকৃতি ও জনকৃতি, ঢুইয়েবই 
প্রভাবে জনলমাজ গড়িয়। উঠে । শুধু 'আমাদের দেশে নহে, পৃথিবীর 
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সর্বত্র । এখানে কয়েকটি বিদেশী জনগোষ্ঠীর কথ। আমরা সংক্ষেপে 
'আলোচন] করিব | 


সাইবেরিয়।। উরাল পবতমালা হইতে প্রশান্ত মহাসাগবের 
উপকূল পধন্ত সাইবেরিয়ার বনভূমি বিল্ঠত। ননভমির উন্তর-পৃৰ 
সীমান্থকে ভবিদ্রা “শীতের উত্তর মেরু? (01711) ৮০016 01 0০1) 
বলেন। পথিবীর আর কোন অঞ্চলে এত ঠাণ্ডা পড়ে না। পৌষ 
মাসে সাধাবণতঃ এখানকার মধ্য-তাপ হয় -৫৯১ ডিগ্রী, অর্থাৎ 
হিষ্নাঙ্কের ৫৯ ডিগ্রী নীচে তাপ নামিয়। যায়। দ্ধ মাংস প্রনৃতি 
খাচ্াবেব্য জমিয়া শক্ত হইয়া যায়, নদীর ভুল বরফে পরিণত হয় এবং 
ভাহার উপর দিয়। বল্গা-হবিণের (ছ২০1170961) চাকাবিহীন ল্লেক্ত- 
গান্ডীতে চলাফব। করিতে হয়। শ্রীষ্মকালেব তাপ ৬০ ডিগ্রী পযস্ত 
উপরে উঠে, 'অগাৎ শীত-গ্রীন্মের মধো তাপের ভাবতম্য ঘটে --৫৯১ 
ডিগী হইতে 4৬০" ডিশ্রী পধন্থু, প্রায় ১১৯-ডিশ্রী। তাপের এত 
তারতমাঁ পৃথিবীর আব কোন অঞ্চলে ঘটে, ন:;। বধ মাঝামাঝি 
পরনের ভয়। টুর প্রান্তে কোন কোন অঞ্চলে ৫-১০ ইপ্চি হইতে 
রাডিভস্টক অঞ্চলে ১২ ইঞ্চি পযন্ত বুষ্টিপাত হইয়া থাকে। 

মানুষের মনে। এই অঞ্চলের গাছ-গাছড়াও বেশ বলিষ্ঠ ন। হইলে 
স।চিতে পাবে না। এখানকার অনণ্যে একরকম দেবদারু-জাীায় 
ছোট ছোট মোচাকার গাছ (0০11001005 01০১০) জন্মায় । ইহ। 
ছাড| ফার, স্প্রা,স, লা, পাইন প্রন্থতি গা? আছে। স্থানীয় 
দামোয়েদ, ইয়কিট, ঢুকচি প্রভৃতি অধিবাসীরা শিকার ও পশুপালন 
ক্রিয়া জীব্নধারণ করে। পশুর মধো প্রধান তইল বলগাণ্হরিণ |, 
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শন্য-উৎপাদন কর! এই অঞ্চলে অসাধ্য সাধন মনে করিয়া, স্থানীয় 
অধিবাসীর!-বল্গ।-হরিণ পালন করিত, অরণ্যের জন্ত শিকার করিত 
এবং নদনদীতে মাছ ধরিত। রুশ বিপ্রবের আগে, জারের আমলে, 
সাইবেরিয়ায় নান। শ্রেণীর অপরাধীদের দ্বীপাস্তর দেওয়া হইত এব' 
সেইজন্যই তাহার কুখ্যাতি ছিল। বিপ্রবেব পরে সোভিয়েট রাশিয়ার 
বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়াবর। নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া সাইবেরিয়ার 
জনগোষ্টার জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। যাহারা কেবল 
বল্গা-হরিণ পালন ও শিকার করিত, তাহার। এখন যৌথ কৃষি- 
প্রতিষ্ঠান (০01190156 ঠিবা।) গড়িয়। একরকমের সবতাপ-সহিষ্ণু 
গমেব চাষ করিতেছে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে পশুপালন করিতেছে । 
নৃতন বন্দর ও নগরও গড়িয়। তোল। হইয়াছে সাইবেরিয়ায় ।* এই 
অঞ্চলের প্রতিকূল পরিবেশকে মান্নৰ নিজেদের সংঘবদ্ধ চেষ্টায় যতদূব 
সম্ভব আয়ত্তে আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছে । 

উত্তর চীন। উত্তর ও দক্ষিণ, এই ছুই ভাগে চান দেশকে ভাগ 
করিয়া! আলোচন। করিলে ভুল হয় না, কারণ ছুই অঞ্চলের প্রাকৃতিক 
জলবায়ু, ভূ-সংস্থান, এমন কি স্থানীয় অধিবাসীদের দৈহিক গড়নের 
মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। উত্তরের তরঙ্গায়িত নিম্নভূমি হোয়াড-হে! 
ও ইয়াঙ-সি নদীর পলিমাটিতে গঠিত। উত্তরে শীত অনেক বেশী, 
প্রায় অসহনীয় বল। চলে । দক্ষিণে শ্রীশ্মের তাপ খুব বেশী, শীত 
উপভোগা। উত্তর চীনের অধিবাসীর! পরবর্তী কালে আসিয়! স্থানীয় 
অধিবাসাদের দক্ষিণে হটাইয়। দিয়াছে। উত্তর চীনের লোক অনেক 
বেশী কর্মঠ ও বলিষ্ঠ, আকারে ও কষ্টসহিফুতার দক্ষিণ চীনবাসীদের 
সহিত তাহাদের পার্থক্য স্পষ্ট ধরা যায়। উত্তরের প্রধান শম্ত ও 
খাছ গম। দক্ষিণের শম্ত ধান। পাহাড়ের গায়ে ঢালু জমিতে 
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থাক-কাটিয়৷ চাষ এবং নদীতীরের সমতল ক্ষেতে চাষ, ছুই উপায়েই 
এখানে ধান চাব কর। হয় । উত্তর চীনে গম ছাড়। ভূট্র।-জোয়ার, জই, 
মটর, বীন প্রভৃতির চাষ হয় বেশী, দক্ষিণে একরকমের মিষ্টি আলু 
ভাল জন্মায়। উত্তরের খনিজ সম্পদের মধ্যে শান্সী অঞ্চল কয়লা 
ও লোহার জন্য বিখ্যাত। অর্থকর শস্তের মধ্যে চীনের চা ও তুল৷ 
প্রধান। চা সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয় চীনে, কিন্ত ভারত ও 
সিংহলের চায়ের মতো তাহা বাহিরে বেশী চালান দেওয়! হয় না। 
মধ্য ও দক্ষিণ চীনেই চা বেশী হয়, উত্তরে হয় না। উত্তর-পুবাঞ্চলে 
তুলার চাষ হয় বেশী। | 
" চৈনিক সমাজে, উত্তরে ও দক্ষিণে, পারিবারিক ভিত্তি খুব দৃঢ়। 
পরিবার হইল সমাজের মূল ভিত্তি এবং চীনের পারিবারিক বন্ধন 
অত্যন্ত দুঢ় বলিয়া, চৈনিক সমাজে বাহিরের প্রভাব সহজে প্রবেশ 
করিয়। ভাঙন ধরাইতে পারে নাই। চাষবাসের ক্ষেত পযস্ত 
পারিবারিক বাসগৃহ সংলগ্ন এবং বাগানের মতো যত্ব করিয়া তাহ। বংশ- 
পরম্পরায় চাষ করা হয়। সেইজন্য চীনের কৃষিকর্নকে ক্ষেতচাব 
(457081676) ন| বলিয়া, অনেকে বাগান-চাষ (1701610016016) 
বলিয়া থাকেন। চীন বিপ্লবের পরে সম্প্রতি চীনে দ্রুত সামাজিক 
বপাস্তর ঘটিতেছে। উত্তরের লোহ!-কয়লা কেন্দ্রে বড় বড় শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! উঠিতেছে। নিজেদের সুপ্রাচীন সামাজিক এঁতিহাকে 
সমাদর করিয়াও, চীনারা যৌথ চাষবাস ও সংঘবদ্ধ কাজকর্মের মধ্য 
দিয়। নূতন এক জনসমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্ট| করিতেছে । . 
-  মালয়। মালয় ও তাহার সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্ত (4১1011৩188০) 
গভীর জঙ্গল ও জলাভূমি সমাকীর্ণ .অঞ্চল। উদ্ভিদবিদ্রা বলেন, 
স্বালয়ে নাকি ৯,০০০ রকমের গাছপাল। জন্মায়, তাহার মধ্যে ৩০০০. 


১৪২ সমাজবিগ্ঠা 


রকমের গাছ বড় গাছ। ২০০-১৫০ ফুট হইতে ১০০ ফুট উঁচু অনেক' 
রকমের গাছ আছে। মালয়ের পূর্ব উপকূলে বৃষ্টিপাত অল্প 
বলিয়া জঙ্গল তেমন নিবিড় নহে। ইহার মধ্যে মধ্যে জলাভূমি 
অনেক আছে। সমগ্র মালয় দেশের দশভাগের একভাগ প্রায় 
জলাভূমি | 
»' মালয় ও সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ রবার (২8001) ও রাং বা টিন (7117) 
উৎপাদনের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। পুথিবীর মোট রবার ও টিনের বেশীব' 
ভাগ উৎপন্ন হয় মালয়ে। নদী মোহানার পাললিক স্তর খুঁড়িয়। 
মলিয়ে রাং-যুক্ত খনিজ সংগ্রহ করা হয়। রবার একরকমের গাছের 
আঠা ব। কষ হইতে হয়। রবার-গাছের চা করিতে হয় বাগান 
করিয়। | গাছ বড় হইলে তাহার গ| কাটিয়৷ মজ্রের! পাত্র ঝুলাইয়, 
দিয়। কব সংগ্রহ করে। সারাদিনে যে কষ সংগ্রহ কন। হয়, তাভ' 
দিনের শেষে মাথায় করিয়! ফ্যাক্ট্ররীতে লইয়া যাওয়া! হয়। কন 
শুকাইয়। রবারের চাদর (51991) তৈরী কর। হয় কারখানায়, এবং 
সেই ঢাদরই প্রধানতঃ বাহিরে চালান যায়। 

মালয়ের প্রধান খাগ্ঠশস্ত ধান। পশ্চিম উপকূলের নিন্নভুমিতে 
ধানচাব হয় বেশী, কি্ত ছীপপুঞ্জের পারবত্য অঞ্চলে পাহাড়ের গাষে 
থাক কাটিয়! চাষ হয়। নারিকেল গাছ মালয়ের আর একটি সম্পদ । 
নারিকেল হইতে হাইডরুলিক প্রেসে তেল বাহির করিয়া, টিনবন্দী 
করিয়। বাহিরে চাল।ন দেওয়। হয় । 

সিঙাপুর; পেনাঙ ও মালাক্কা, এইস্রর্টনটি হইল মালয়ের প্রধান 
বাণিজ্য-বন্দর ও বন্দর-ন্লগর । কলম্বোর মতো পিঙ্গাপুরও নানা- 
দিকের সমুদ্র-পথের কেন্দ্রীয় বন্দর | চারিপাশের সব দ্বীপপুঞ্ত হইতে 
'রন্তানির মালপত্র সিঙ্গাপুরের বন্দরে আসে এরং সেখান হইতে, 


বিদেশী জনগোচী ১৪৩ 


বিদেশে জাহাজে চালান ঘায়। দেশের অভ্যন্তরের সহিতও রেলওয়ে 
ও মোটরপথের যোগ আছে সিঙ্গাপুরের । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
প্রধান বন্দর হিসাবে তে বটেই, রাং-যুক্ত খনিজ গলাইয়া বাং 
উৎপাদনের এত বড় কেন্দ্র সিঙ্গাপুরের মতো সারা পৃথিবীতে আর 
দ্বিতীয় নাই। বর্মা, শ্যাম ও মালয়ের রাং সিঙ্গাপুরে আসিয়া জমা 
হয়। সিঙ্গাপুরের অধিবাসীর সংখ্য! প্রায় ১১ লক্ষ, তাহাদের মধ্যে 
চারভাগের তিনভাগ চীন|। সমগ্র মালয়ের লোকসংখ্যার মধ্যে ৪০ 
*তাংশ মালয়ী, ১৫ শতাংশ ভারতীয় এবং বাকি ৪৫ শতাংশ চীন।। 
মালয়ের অধিকাংশ ভারতীয় ও চীনা অধিবাসী রাং-এর খনি ৪ 
কারখানায় এবং রবার-বাগানে কুলির কাজ কত্রিবাব্র জন্ঠা আসিয়।- 
ছিল ॥ ঠিক যে তাহারা স্বেচ্চায় আসিয়াছিল তাহা বল। যায় ন।। 
রবার-বাগানের বিদেশী মালিকের (বাংলাদেশের চ।-বাগানের 
মালিকরা! যেমন অধিকাংশই বিদেশী ছিলেন) ভারতীয় কুলিদের 
জোর করিয়া ধরিয়া প্রিয়া সেকালের দাসদের (918৮০) মতো 
বাহিরে চালান দিয়াছিলেন । চা-বাগানের কুলিদের যেমন নান: 
প্রদেশ হইতে “আড়কাঠি'র সাহায্যে ধরিয়া আন। হইত, সাহেবর। 
তেমনই দরিদ্র ভারতীয়দের ধরিয়। আনিয়। মালয় উপদ্বীপ, যবদ্ীপ 
প্রভৃতি অঞ্চলের রবার-বাগানে কুলির কাজ করিবার জন্ত পাঠাইয়! 
দিতেন । এইসব ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে মালয়ের স্থায়ী বাসিন্দ। 
হইয়। গিয়া, বংশপরম্পরায় বসবাস করিতেছে"। চীনাদের মধ্যেও 
অনেকে এখন মালয়ের স্থায়ী বাসিশম হইয়াছে । এখন মালয়ের 
ব্যবসা-বাশিজ্যও অধিকাংশ চীন! ও ভারতীয়দের হাতে । মালয়ীর। 
প্রধানতঃ চাববাস করে, খালে ও নদীতে মাছ ধরিয়। বেড়ায় | তাহার। 
অধিকাংশই চাষী। সেইজন্। মালয়ের গ্রামগুলিতে আল মালয় 
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সমাজের রূপ দেখা যায়, বন্দরে ও নগরে দেখা যায় চীনা-ভারতীয়- 
ইয়োরোপীয়ম্প্রধান এক বিচিত্র মিশ্র-সমাজ। পূব দ্বীপপুঞ্জের 
অধিকাংশ নগরে ও বন্দরেই এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 

ডাচদের কথা । হল্যান্ডের অধিবাসীরা, অর্থাৎ ডাচরা 
তাহাদের দেশকে বলে “নেদারল্যাগ্ডসঃ (50091181705) 1 ইংরেজী 
“607০1 কথ। "এখন অপ্রচলিত হইলেও, ইহার অর্থ নিম়স্থ ব। 
নীচু, এবং 190, কথাব অর্থ জমি ব। ভুমি। “নেদারল্যাু কথার 
অর্থ হইল নিম্বভূমি। নিয়ভমির অধিবাসী বলিয়। হল্যাগুবাসী বা 
ডাচরা তাহাদের নেদারল্যাণ্ডবাসী বলিয়! পরিচয় দেয় । 

হলা।ও খুবই ক্ষুদ্বে দেশ, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও তাহার অধিবাসীদের 
কর্মশক্তি ও উতস!হ অসাধারণ বল। চলে। হল্যাণ্ড হইতে প্রাড়ি 
'দিয়া, সুদূর পূব-দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতবষে তাহারা এক বিশাল সাত্রাজ্য 
বিস্তার করিয়াছিল এবং এই সাম্রাজা লইয়। এই অঞ্চলে ইংরেজদের 
সহিত তাহাদের বহুবার সংঘধ হহইয়ান্ছে । সুতরাং ক্ষুদ্র দেশের 
অধিবাসী হইলেও, ডাচর। পৃঢ়চরিত্র ও সুদক্ষ ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের 
জন্যই তাহ-ব! সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযানে ইংরেজ ও ফরাসীদের 
সহিত পাল্প। দিয়! লড়িয়াছে। কিন্ত ডাচদের মধ্যে সকলেই বণিক 
নহে, কৃষিজীবীর সংখ্যাই বেশী। অনেক মেহনত করিয়া, নিম্নভূমির 
বু বাধা অতিক্রম করিয়|, তবে তাহাদের ফসল-ফল-ফুল ফলাইতে 
হয়। ডাচদের ডেয়ারী প্রতিষ্ঠান, চীজ মাখন ইত্যাদির ব্যবসা প্রধান 
এবং সারা পৃথিবীর বাজারে তারার চাহিদ। ও সরবরাহ আছে। 

সমুদ্র ও নদীর “লেবেল+ বা সমতলত হইতে হল্যাণ্ড অনেক নীচু। 
নীচু বলিয়াই তাহার নাম নেদারল্যাণ্ডস। এইসব নিয়ভূমি নালা- 
ডোবায় পরিবেষ্টিত ও বহু টুকরায় খণ্তিত। ইহার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড" 
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শুলিকে “পোল্ডার (১০91167) বলে। বায়ুচালিত কল ও বাম্পীয় 
পাম্প দিয়া নালা হইতে জল তুলিয়া নদীতে ফেলা হয় এবং সমুদ্র- 
কুলের বাঁধের উপরেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় সব সময়। এইভাবে 
পাথর ও ঘাসের চাপড়। ডুবাইয় বাঁধ দিয়া, খাল নালা কাটিয়াঃ ডাচরা 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সমুদ্র হইতে ভূমি উদ্ধার করিতেছে। 
এই প্রকারে উদ্ধত ভুখগ্ুকে “পোল্ডার, বলে। তাহাদের বর্তমান 
পরিকল্পন! হইতেছে “জুইডার জি” (20196 265 বা 9০901)6]া) 
96৪) বা দক্ষিণ সমুদ্রের জল নিষ্কাশন করা। প্রথমে সমুদ্রের যুখে 
একটি ৯০ মাইল লম্বা বাধ তাহার। এইজন্য নির্মাণ করিয়াছে। 
পরবতী কাজ হইতেছে, ভিতরের অংশগুলিকে ঘিরিয়৷ ফেলিয়া জল 
পাল্প*“করিয়। দেওয়!। মধ্যভাগ হুদের মতে! থাকিবে, এবং সেই 
হ্রদের জলের লবণাংশ কিছু দিন পরে কমিয়! গেলে তাহ। দিয়া 
সেচের কাজও (111590190) চলিবে । এই ভূখণ্ড সম্পূর্ণ উদ্ধার 
করা হইলে ইহাতে প্রায় ৫ লক্ষ লোক স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে 
পারিবে বলিয়া মনে হয়। 

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ যে বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর 
জীবন কতখানি নিয়ন্ত্রণ করে, ডাচদের “জুইডার জি” হইতে ভূমি 
উদ্ধারের পরিকল্পনা তাহার একটি অন্যতম দৃষ্টাস্ত। প্রকৃতির সহিত 
এই সংগ্রামই মানুষকে শক্তিশালী ও উন্নত সমাজ-সভ্যতার অধিকারী 
করিয়া তোলে । ডাচর। যদি প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া 
থাকিত, তাহা হইলে শক্তিশালী জাতি হিসাবে তো দূরের কথা, 
সামান্ ক্ষুত্র জনগোষ্টী হিসাবেও এতদিন ত্বাহাদের অস্তিত্ব থাকিত 
কিনা সন্দেহ। 


. প্লাইনের শিল্পাঞ্চল। ইয়োরোপের নদনদীর মধ্যে রাইন নদী 
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বিখ্যাত। নুইজারল্যাণ্ডের এক হিমবাহ হইতে রাইন নদীর উৎপত্তি । 
উত্স হইতে অনেক দুর পর্যস্ত রাইন পাহাড়ী নদীর মতো প্রবল বেগে 
বহিয়া গিয়া, ধীরে ধীরে বেস্লের (78916) কাছে পৌছিয়াছে। 
এই পর্যন্ত রাইনের উত্তর ভাগ । এইখান হইতে উত্তর দিকে, জামান 
ও ফ্রান্সকে ভাগ করিয়।, একটি প্রায় ২০ মাইল প্রশস্ত উপত্যকার 
মধ্য দিয়। রাইন বহিয়। গিয়াছে। ইহ! রাইনের মধ্যভাগ। তাহার 
পর, গিরিবজ্মে র ভিতর দিয়। রাইন বহিয়। গিয়াছে হল্যাণ্ড বেলজিয়ামের 
ব-দ্বীপ ও সমভূমির দিকে এবং গতিও তাহার ক্রমে ধীর হইয়[ছে। 

রাইনের এই প্রবাহপথের পাশে বড় বড় শিল্পনগর ও কল- 
কারখান। গড়িয়। উঠিয়াছে। রাইনের উতৎপত্তি-স্থল সুইজারল্যাণ্ডফেই 
মধ্য-ইয়োরোপের ওয়ার্কশপ বল৷ হয়। সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ী 
নদী হইতে যে বিছ্যৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাতে সেখানকার বড় খড় 
শিল্পনগরের কলকারখান। চলে, এবং কয়লাখনির নগর অপেক্ষ। সুহস 
শিল্পনগর অনেক বেশী পরিচ্ছ্জ ও আুন্দর। রাইনের মধ্য-উপত্যকায় 
প্রথমে নেকার (1০০17) ও পবে মেন (1%19107) নদী আসিয়। 
মিশিয়াছে। মেন ও রাইনেব সঙ্গম-মুখে বিখ্যাত শিল্প-শহর ফ্র্যাঙ্ক- 
ফুট ( সেইজন্য [7181010016-01-11811) বলে )। ফ্যাঙ্কফুট প্রাচীন 
শহর, এখন ইঞ্জিনিয়ারিংশিলের জন্য বিখ্যাত। কয়ল। ও লোহা! 
নদীপথে ফ্রাঙ্কফুটের কারখানায় আন। হয় । 

কলোনের (001980০) কাছে রাইন সমভূমিতে নামিয়াছে মন্থর 
গতিতে । বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল শড়িয়। উঠিয়াছে এইখানে । কলোন 
বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র এসেন (55917) ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং-শিল্পের 
প্রধান কেন্দ্র এবং ডুইসবার্গ এই অঞ্চলের সবশ্রেষ্ঠ নদী-বন্দর। ইহ। 
পৃথিবীর বৃহশুম নদী-বন্দর ছিল গত মহাযুদ্ধের আগে পধস্ত। ডুইস- 
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বার্গে রুর (২০71) নদী আসিয়া! রাইনের সহিত মিশিয়াছে। কয়লা 
ও ইস্পাতশিল্পের এত বড় বিস্তৃত কেন্দ্র ইয়োরোপে আর নাই। 
কয়লা ও লোহার খনি এখানকার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বর্তমান যুগে 
পৃথিবীর যেখানে এই দুই খনিজের, কয়লার ও লোহার, মিলন 
হইয়াছে সেইখানেই বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র, শিল্প-শহর ও নগর গড়িয়। 
উঠিয়াছে। আমাদের দেশে এই মিলন ঘটিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ ও 
বিহারের সীমান্তে এবং ,..সেইজন্া রাণীগঞ্জ-আসানসোল-চিত্তরঞ্জন 
হইতে জামসেদপুর-টাটানগর পযন্ত বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে । 


* বিদেশী জনগোষ্ঠী 


সাইবেরিয়।, উত্তর-চীন, রাইনল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও মালয় অঞ্চলেব 
কয়েকটি বিদেশী জনগে।ষ্টী সম্বন্ধে আগে আলোচন। কর। হইল। 
এখানে আরও কয়েকটি বিদেশী জনগোষ্ঠীর কথা বল! হইবে। 
ভৌগোলিক পরিবেশের সহিত মানুষের সামাজিক জীবনযাত্র। ও 
বিশেষ শিশ্পদ্রব্যের উৎপাদনের সম্পর্ক কতখানি, তাহ। এইসব 
জনগোষ্ঠীর বিবরণ হইতে পরিক্ষার বুঝ। যাইবে । যেমন, রাইনল্যাগ্ড। 
র/ইনল্যাণ্ডের বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল ইয়োরোপে গড়িয়। উঠিয়াছে 
রাইন-তীরবতী স্থানগুলিতে, কয়ল। ও লোহা-যুক্ত খনিজের 
সরবরাহের সুবিধার জন্য। ফ্রান্স, জাগ্নানি প্রভৃতি বিভিনন দেশের 
সহিত এই শিল্পাঞ্চল সংযুক্ত বলিয়া, সকলে মিলিয়৷ ইহ'রকায 
পরিচালনার একটি চুক্তিবদ্ধ ব্যবস্থাও হইয়াছে । আমাদের এইখানে 
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানায় সম্মিলিত গ্ররিচালনায় এই ধরনের 
শিল্লাঞ্চন গড়িয়! উঠিতেছে এরং ভবিষ্যতে আরও ভালভাবে গাড়িয়। 
উঠিবার সম্তাবন। আছে। 


১৪৮ সমাজ বিদ্ধ 


আমেরিকার পপ্রেয়ারি” অঞ্চল। ভৌগোলিকরা উত্তর- 
আমেরিকাকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলে (্ি৪্রা18] 7২951005) ভাগ 
করেন। অরণ্য-অঞ্চল, মরু-অঞ্চল, পাবত্য অঞ্চল তৃণভূমি-অঞ্চল, 
সমভূমি-অঞ্চল ইতাদি। তৃণভূমি (01855121)0 ব1 7১791716) অঞ্চল 
ছুই ভাগে ভাগ করা যায়-্রীন্ম-মগুলীয় (77011081) ভৃণভূমি এবং 
নাতিশীতোষ ভরণভূমি (00771921205 019551270)1 এই নাতি- 
শীতোষ্ণ তণভূমির অঞ্চলকেই “প্রেয়ারী, অঞ্চল বলা হয়। প্রধানতঃ 
দক্ষিণ-পৃব আমেরিকাই এই প্রেয়ারী অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। উনিপেগ 
হদের (1:86 ৮/10171095) নিকট হইতে পাহাড়ের পাদদেশের 
উচ্চভূমি (1718) 19115) পর্বস্ত এই তরঙ্গায়িত তুণভূমি বিস্তৃত । ইহাই 
আমেরিকার গম-শস্ত উৎপাদনের বৃহৎ অঞ্চল । গম ছাড়াও এখানে 
ভুট্টা ও তুলারও চাষ হইয়া থাকে। বৃষ্টি বেশী হয় না বলিয়৷ এখানে 
গাছপালা বেশী নাই। শ্রীম্মকালে প্রচণ্ড ঝড়-শিলাবৃষ্টি মধ্যে মধ্যে 
হঠাৎ হইলেও, তাহাতে শস্তের ক্ষতি হয়। শীতের সময় হিমাঙ্কের 
নীচে তাপ নামিয়। যায়। বাহিরের ক্ষেত-খামারে এই সময় কাজ 
কবা যায় ন।। গ্রীষ্মকালে সুধের তাপে যখন তুষার গলিতে আরন্ত 
করে, তখনই কৃষকদের কাজ আরম্ত হয়। সকাল হইতে সন্ধ্য 
পস্ত তখন তাহার। ক্ষেতে মেহনত করিয়া শস্য ফলায়। প্রেয়ারী 
অঞ্চলে চাষবাস কর! (])19109 917001106) খুবই কঠিন। ক্ষেতের 
আয়তন খুব বড় হয় এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যেই চাষ করিতে হয়। 
লাঙলের বদলে ট্র্যাক্টর (08০01) দিয়। জমি চবিতে হয় এবং তুষার 
গলিয়। জমি একটু ভিজিনো তাহাতে ড্রিল (৫1711) দিয় বীজ বপন 
করিতে হয়। আগস্ট-সেপ্টম্বর মাসে কমল কাটার সময় আসে। 
' *কৰাইনঃ (০01009106) যন্ত্রের সাহায্যে ফসল কাটা ও ঝাড়া হইয়। 
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থাকে। ক্ষেত হইতে বস্তা-বোঝাই গম আড়তে পাঠানো হয়। 
খড় কাহারও কাজে লাগে না বলিয়া তাহ! ক্ষেতেই পুড়াইয়। 
ফেলা হয়। তাহাতে কিছুটা সারের কাজ করে। ক্ষেত হইতে 
গম লরীতে করিয়া রেল-স্টেশনের বা নদীর বন্দরের কাছে বড 
বড় শহ্যাগারে (6155801 বলে) শিয়া মজুত করা হয়। সেখান 
হইতে রেলগাড়ীতে কলকারখানায় বা জাহাজে বিদেশে চালান দেওয়। 
হইয়। থাকে । 

সেণ্ট লরেস। কানাডার প্রধান নদী সেন্ট লরেন্স । আমেরিকা 
মহাদেশের পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে যে পরতশ্রেণী বিস্তৃত, তাহার 
উত্তবু প্রাস্তকে 47151) ০0? [8107 বলে। এখান হইতে সেন্ট 
লরেন্সু নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। তারপর বড় বড় হ্রদের ভিতর দিয়! 
(ওণ্টারিও, হুরন, মিশিগান, স্ুপিরিয়ার প্রভৃতি বিখ্যাত হুদ ) সেন্ট 
লরেন্স সমুদ্ডে ক পড়িয়াছে। লরেন্সের ছুই তীরে ও অববাহিক। 
অঞ্চলে এখানকার সুসমুদ্ধ জনপদ ও সভ্যতা গড়িয়! উঠিয়াছে। বড় 
হদগুলির আশেপাশে কয়ল1, লোহা) তেল, সোনা, তামা, রূপ! ও 
নিকেল প্রভৃতি খনিজ সম্পদের অফুরস্ত ভাণ্ডার। কৃষি ও “ডেয়ারী”ও 
এখানকার অধিবাসীদের অন্যতম জীবিকা । খনিজ অঞ্চলে কন- 
কারখানা ও উন্নত শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। মাছের ব্যবস। 
করিয়াও এখানে অনেকে জীবনধারণ করে। লরেন্সের তীরবর্তা 
কানাডার ছুটি বিখ্যাত শহর হইল কুইবেক (36০০০) ও মনটিয়েল 
(1৬101010621) । নদী ও সমুদ্র ছুইয়েবই বন্দর-শহর ছুইটি, মন্টি য়েল 
ন্ানাডার বহণ্ম শহর । 

পশ্চিম অস্ট্লিয়।। অস্টেলিরার মধ্যভাগে নিয়নুমি এবং পূৰে 
ও পশ্চিমে ছুইদিকে উচ্চভূমি। পশ্চিম-অস্টরলিয়ায় উপকৃলাবতী 
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'ভমি ক্রমে খাড়া হইয়। উচু দিকে উঠিয়! গিয়াছে। ইহার খানিকটা! 
₹শ শুষ্ক ও অনুধর, কিছুট। অরণা ও আবাদী ভমি এবং কিছুট। 
শণভুমি। পশ্চিম-অস্টেলিয়! খনিজ সম্পদে বেশ সমৃদ্ধ। এখানকার 
কুলগাডি (00901281016) অঞ্চলে সোনা, বানবেরি €(301701115 ) 
অঞ্চলে কয়ল! এবং প্রচুর রাঁৎ-যুক্ত (017) খনি পাএয়! যায়। 
্বতাবতঃই তাই এইসব অঞ্চলে খনি ও কলকানখানা কেন্দ্র করিয়। 
পশ্চিম-অস্টেলিয়ায় সুসনুদ্ধ জনপদ গডডিয়। উঠিয়াছে । 


দ্বিতীয় ভাগ 
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ইতিহাদের ধারা 





প্রাচীন যুগের ভারত 


প্রথম অধ্যায় 
ইতিহাসের প্ররুতি 





80) 


ইতিহাস পড়িবার আগে, “ইতিহাস” কাহাকে বলে, ইতিহাসের প্রকৃতি 
বা স্বূপ কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝ! উচিত। ইতিহাসের নাম 
ঝরিলে সাধারণ লোকের মনে, বিশেষ করিয় ছাত্রদের মনে, আতঙ্কের 
সধশর হয়। তাহারা মনে করে, অসংখ্য সন-তারিখ, যুদ্ধবিগ্রত 
চক্রাস্ত ও রাজা-রাজড়ার নামের নীরস তালিক৷ আলোচনাই ইতিহাস 
এবং তাহ। আয়ন্ত করিতে গলদঘর্ম হইয়া মুখস্থ করা ছাড়! উপায় 
নাই। কিন্ত বাস্তবিকই ইতিহাস তাহ। নহে । একালে বা সেকালে, 
কোনকালেই ইতিহাস বলিতে তাহা বুঝাইত না । ইতিহাস লেখার 
ও আলোচনার দোষেই সাধারণ মানুষ ও ছাত্রদের কাছে তাহা 
বিভীষিকা হইয়! উঠিয়াছে ।| ইতিহাস মানুষের ইতিহাস, মানুষের 
বিচিত্র কাজকর্মের, সুখছুঃখময় জীবনযাত্রার ও চিন্তাধারার ইত্তিহাস, 
মানুষের নানারকমের সমাজ গঠনের ও সংস্কৃতি রচনাব ইতিহাস) 
মানুষ হিসাবে মানুষ তাহা পড়িতে ও শুনিতে ভালবাসিবে, ইহাই 
তো স্বাভাবিক । তাহ। ন! হইলে বুঝিতে হইবে, ইতিহাস দাহার। 
রচন। করেন, দোষ তাহাদের, ইতিহাসের নহে। সুতরাং ইতিহাসে 
স্বরূপ কি এবং সমাজ ও সমাজবিদ্ভার সহিত তাহার সম্পর্ক কি, তাহা 
.সবাগ্রে জানা প্রয়োজন । 


১৫৪ সমাজবিছ্যা 


ইতিহাসের লক্ষ্য 

মানুষের কথা, মানুষের স্খছুঃখের কাহিনী মানুষ চিরদিনই 
শুনিতে ভালবাসে। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ বা আধুনিক যুগ, যে 
যুগের কথ। ছে!ক ন| কেন, মানুষেব তাহ। ভাল লাগিবে। অতীতের 
কথ। ব। বিগত দিনের কথ| হইল ইতিহাস 1) আঙ্রিকার কথা যাহা 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাও আগামী কালের ইতিহাস 
রচনার উপকরণ তইয়া থাকিতেছে। পুরাতন সংবাদপত্র হইতে 
আমর। গত ১৫০-২০০ বগসরেব ইতিহাস" বচনাব অনেক উপকরণ 
পাইতে পাবি। অতীতের কথাও শুনিতে গল্পে মতে। মনে হয়। 
কিন্ত গল্প-টপহ্যাসে লেখক অনেকট। কল্পনাব ও মিথ্যার রঙিন প্রর্লেপ 
দিতে পারেন, ইতিহাস-লেখক তাহ। পারেন না । তাতার কাজ 
হইতেছে, নান। উত্ম হতে সংগৃহীত তথ্যের সত্য-মিথ্যা যাচাই 
করিয়! বাছিযব। ইতিহাস রচনা কর।। ইতিহাস তাই গল্প হইলেও, 
সত্য গল্প। মিথ্যাব খাদ ৫ কল্পনার বঙ-মুক্ত গল্প । সত্য গল্প মিথ্য। 
কাতিনী'ব তুলনায় বেশী ছাড়া কম আকর্ণীয় নহে। কিন্কু কেবল 
সত্য গল্প বলাই ইতিহাসের লক্ষ্য নতে, উপায় মাত্র । ইতিহাসের মূল 
লক্ষ্য হইতেছে, অতীতের আলোকে বর্তমানের পথ দেখানো, জন- 
সমাজ ও জনগোষ্ঠীর চলাচলের পথ ৪ বিপথ ঢুইই দেখাইয়। দেওয়|। 
সমাজ এ সভ্যতার উখ্থান-পতনের আকার্বাকা বন্ধুর পথে মানুষের 
যাত্রারস্ভেব, অশ্রগতির ও মাত্রাশেষের দিগ দর্শন হইতেছে ইতিহাস। 
ইতিহাস শুধু সত্য কাহিনী নহে” নীতিকথাও |] 

ইতিহাসের এই নৈতিক, প্রকৃতি অনেক কাল হইতে ব্বীকৃত হইয়া 
আসিতেছে! কৌটিল্যের “অর্থশাস্ত্রে' সামবেদ খগবেদ ও যজববেদের 
বাহিবে অথববেদের সহিত ইতিহাসকেও বেদ বলা ভইয়াছে ; “অথব- 


উতিহাপের প্রকৃতি ১৫৫ 


বেদেতিহাসবেদৌ চ বেদ12 | নান! বিগ্ভাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যাপক 
অর্থে বেদ” শব্দটি এখানে ব্যবহার কর| হইয়াছে । *রাজার নান। 
বিদ্যার চ। প্রসঙ্গে কৌটিল্য নিজেই তাহা ব্যাখ্য। করিয়াছেন । দিনের 
পৃ ভাগে রাজা যুদ্ধবিগ্ঠার নান। অঙ্গ শিক্ষা করিবেন। দিনের পশ্চিম 
ভাগে ইতিহাস শুনিয়! শিক্ষালাভ করিবেন। (এই ইতিহাস কি? 
কৌটিল্য বলিয়াছেন £ “পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্শাস্ত্র- 
মর্থশাস্ত্রং চেতীতিভাসঃঃ1 পুরাণ ইতিরূন্ত আখ্যায়িক! উদাহরণ ধর্ম- 
শাস্ত্র, অর্থশান্ত্র, ইতাদের বলে ইতিহাস” )) (এইসব বিদ্যা! হইতে 
শিক্ষাললাভ করাকেই ইতিহাস শিক্ষা বলে। ইতিহাসের লক্ষা যে 
₹কৈবল সত্য কাহিনী বর্ণন। কর। নহে, তাহার বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখা 
কবিয়। নীতি শিক্ষা দেওয়া ও মান্তষকে পথ দেখানে।, একথ। কৌটিল্য 
কন্ত প্রাচীন কালে বলিয়া গিয়াছেন । 


ইতিহাস ও সমাজবিদ্ধ। 

ঈতিহাসেব সহিত সমাজবিদ্ঠার সম্পর্ক যে কত গভীর তাহা 
কৌটিল্যেব এই উক্তি হইতে আমন! বুঝিতে পারি। পুরাণ ইতিবত্ত 
আখ্যায়িক! ও উদ্দাহবণ তে। বটেই, পর্মশাস্ত্র « অর্থশাস্্রও ইতিহাস। 
অর্গাৎ সকল বিদ্ভার সারকথ। ইতিহাসে আছে। ইতিহাসে পর্মের 
কথ। আছে, অর্থনীতির কথ। আছে, সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানের কথা 
আছে, রাষ্ট্রনীতির কথাও আছে। সব মিলাইয়। ইতিহাস।১[পুথক 
করিয়। বিশদ জলির জ্ প্রত্যেক বিগ্ঠার অনুশীলন কর। যায় এবং 
তাহাব স্বতন্ত্র নামিও দেওয়। যায়। কিন্তু ঘে-কোন বিগ্ভাই হোক, 
মান্নষের জীবন ও সমাজের সহিত যে-বিগ্ঠার সম্পর্ক আছে, ইতিহাসের 
. বাহিবে তাহাকে গণ্য কর! ঘায় না |) সমাজবিগ্ভারও আলোচ্য বিষয় 


১৫৬ সমাজবিদ্ঠা 


মানুষের জীবন ও সমাজ। ইতিহাস ও সমাজবিদ্ধা! তাই অঙ্গাঙ্গি 
জড়িত। ইতিহাস বাদ দিয়া সমাজবিগ্ভার অনুশীলন করা জম্ভব 
নহে। সমাজবিদ্‌ও ইতিহাস হইতে অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিতে 
পারেন এবং আধুনিক সমাজেব আলোচনায় সেই শিক্ষা নানা দিক 
হইতে আলোকপাত করিতে পারে । সেইজন্য সমাজবিদ্ভার চায় 
ইতিহাস আলোচনার সার্থকতা আছে টি 


ইতিহাস ও ভূগোল 


ভূগোলের সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক যে কত গভীর তাহা! আমরা 
সমাজবিগ্ভার প্রথম ভাগে” আলোচনা করিয়াছি । দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে মানুষ যে সমাজ ও সভ্যত! গড়িয়া তোলে, তাহার উপর 
প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট থাকে । সমতলভুমি, উপত্যকা, 
পাহাড়, অরণ্য, জমুদ্র-নদীর তীর, সবত্র মান্ষের একরকমের জীবন- 
ধার! নহে, সমাজ-জীবনের সমস্তাও একরকমের নহে । শীতপ্রধান, 
শ্রীষ্মপ্রধান, অতিরুষ্টি ও অনারষ্টির অঞ্চলেও জনসম'জের রূপ এক 
নহে। মানুষ ও সমাজের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক যখন এত প্রতাক্ষ, 
তখন ইতিহাসের সহিত প্রাকৃতিক ভূগোলের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হওয়। 
স্বাভাবিক। 

ভারতবর্ধকে মোটামুটি তিনটি ভৌগোলিক বিভাগে ভাগ কব 
হইয়া থাকে। বিভাগগুলি এই : 

আধাব্ভ। যধাভাগের বিষ্ব্যাচল হইতে ভিমালয়ের সাতদেশ পন্য 
উত্তবাঞ্চল *আধাবর্ত- | 

দ্াক্ষিণাত্য | বিদ্ধ্যাচলের সীমানা হইতে কৃষ্তা নদীর তীর পয? 
টপদ্বীপের কটিদেশ “দক্সিণাপথঃ বা “দাক্ষিণাত্য? | 


ইতিহাসের প্রকৃতি ১৫৭ 


তামিলভূমি | রুষ্ণা নদীর পরপারে উপদ্বীপের ক্রম-সংকীর্ণ দুখ 
“তামিলভূমি”। * 
ভপ্রকৃতি অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হইলেও সাধারণতঃ ভারত- 
বর্ষকে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ, অর্থাৎ আধাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য এই ছুই 
ভাগেই ভাগ কর! হয়। 
প্রাচীন ভারতের খষি ও জ্যোতিষীর। ভারতবর্কে “নবখণ্ডেঃ বা 
“নবভেদে” ভাগ করিতেন। প্রাচীন মহাভারত, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে 
ভারতের পাহাড়-পবত, নদ-নদী ও জাতি-উপজাতির যে বিস্তারিত 
বর্ণন! আছে, তাহ। কোন আধুনিক ভূগোলের বইতেও পাওয়া! যায় না। 
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যস্ত সার। ভারতবধষের সমগ্র ভৌগোলিক, 
চিত্র এই বিবরণের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। পুরাণে ভারতের সাতটি 
পবতকে কুলাচল বল! হইয়াছে । হিমবত, হিমাদ্রি বা হিমালয় ভারতের 
একমাত্র বধপর্বত। মহেন্দ্র মলয়, সা, শক্তিমান, খক্ষ, বন্ধ্য, 
পারিপাত্র, এই সাতটি কুলাচল। বিভিন্ন কুল” ব। জাতির লোক এই 
সব পাহাড়ের অঞ্চলে বাস করে বলিয়। ইহাদের “কুলাচল* বলা হয়। 
কুলাচলের নিকটে, পুরাণকর। বলিয়াছেন, হাজার হাজার ছোট পাহাড় 
আছে । মহানদী ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী পৰবতমালাকে “মহেন্দ্র- 
গিরি, বল। হইত। গঞ্জামের কাছে পূর্ঘঘাট পৰতমালার একাংশের 
নাম এখনও মহেন্্রগিরি। “মলয়গিরি” মালয়লম্‌ দেশের নামে 
হইয়াছে। পশ্চিমঘাট পরতমালার নীলগিরি হইতে কুমারিকা প্যস্ত 
ংশকে মলয়কুট বা মলয় বলা হইত। নীলগিরি হইতে পশ্চিমঘাটের 
উত্তরাংশকে বল! হইত “সহাগিরি | শক্তিমান বা শুক্তিমৎ পব্ত 
কাহাকে বল! হইত, সে-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। 
'কেহু বলেন স্থলেমান পবতমাল!, কেহ বলেন মধ্যপ্রদেশের রায়গড়ের 
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শক্তি” হইতে মানভূমেব দল্ম! পাহাড় পর্যস্ত পর্বতশ্রেনীকে শশুক্তিমান? 
পব্ত বলা হইত। এ্ক্ষ' ও “বিন্ধ্য ছুই নামেই বিদ্ধ্যাচল পরিচিত 
ছিল । গুজরাট হইতে গয়। জেল! পধন্ত পবৰতমালাকে সাপ্লারণভাকে 
€বিন্ধ্য বলিলে, নশ্রদার মধ্যাঞ্চলকে “ক্ষ বল যায় । বিন্ধ্য পবত- 
মালার যে অংশ ভুপালের পশ্চিমে প্রসারিত, আরাবল্লী পাহাড়-সহ 
তাহাকে “পারিপাত্র” বল। হইত । 

এইসব পাহাড়-পবত হইতে শত শত নদ-নদী বিচিত্র ধারায় 
ভারতভমির মধ্যে প্রবাহিত হইয়।ছে। তাহাদের সুন্দর সুন্দর 
নামের গ্লোকবদ্ধ বর্ণনা আছে পুরাণে । বিভিন্ন অঞ্চলবাসী নানা 
জাতি-উপজাতির বিবরণও আছে। তাহাদেন নামের তালিক। দিতে 
হইলেই একটি ছোটখাট বই হইয়। যাইবে । তাহাদের আচাথ- 
ধাবহার, বীতিনীতি, সমাজ ধর্ম ইতাাদির বৈচিক্র্যেরর শেষ নাই, 
উত্তরের সহিত দক্ষিণের মিল নাই, প্রাচ্যের সহিত অপবান্তেব ব' 
পশ্চিমের মিল নাই । এত বৈচিত্রেব মধ্যেও ধীবে ধাপে বনু যুগ 
ধরিয়া ভারতবাসীর মনে এক এঁক্যবোধ জাগিয়। উঠিয়াছে। উন্তরাপথ 
ব। আধাবর্ত হইতে আধর। ধীরে ধারে প্রাচ্যে ও দক্ষিণাপথে তাহাদেল 
সমাজ ও সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই অগ্রগতির পথে 
স্থানীয় বু জাতি উপজাতির সহিত তাহাদের সংঘধষ হইয়াছে । কিন 
তাহ। সত্বেও, তাহাদের প্রভাব শেব পথস্তু ভারতের অধিক।ংশ অঞ্চলেপ 
বহু জাতির মধ্যে এক অভিন্ন সমাজচেতনা ও এঁতিহোর এঁক্যবোধ 
'জাগাইয়৷ তুলিয়াছে। বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগে এই এঁক্যবোধ আরও গভীৰ 
হইয়াছে । শক হন পাঠান মোগল ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী জাতির 
আক্রমণে এই এঁক্যের ভিত্তিতে সাময়িক ভাঙন ধরিয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহা একেবারে ভাঙিয়। যায় নাই। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক 
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অগ্রগতি ও যানবাহনের বিস্তারের ফলে এই সবভারতীয় এঁক্যবোধের 
পথ আরও প্রশস্ত হইয়াছে। অতীতে ভারতের খণ্ডতরাজ্যের রাজারা 
অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছেন, এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চল প্রভুত্ব 
বিস্তার করিতে চাহিয়াছেন। তাহাতে ভারতের এঁক্যবোধ ক্ষুণ্ন 
হইয়াছে বটে, কিন্ত ভারতীয় ধর্ম-সংস্কাতির মহান্‌ আদর্শ ও এঁতিহা সেই 
এঁক্যবোধ আবার জাগাইয়। তুলিয়াছে। ভারতের ধর্মপ্রবর্তকন। 
যুগে যুগে এই এঁক্যের বাণী প্রচার করিয়াছেন। আজও আমব। 
বাঙালী, বিহারী, আসামী, ওড়িয়।, পাঞ্জাবী, গুজরাটা, মারাঠি প্রভৃতি 
জাতি প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক মধাদার জন্য সংগ্রাম 
করিতেছি, কিন্তু তাহ। ভারতকে খগ্তবিখণ্ড করিয়। বিচ্ছিন্ন করিবার 
সংগ্রাম কখনই নহে, ভারতের অবিচ্চেন্ভ অঙ্গবপে প্রত্যেকের পরিপুণ 
আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মবিকাশের সংগ্রাম মাত্র। এই আতম্মপ্রতিষ্ঠ। ও 
আত্মবিকাশের ফলে ভারতের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী 
হইবে এবং তাহাতে ভারতের এঁক্যবদ্ধ শক্তি আরও বাড়িবে। একই 
পিত। মাতাব শিশুসন্তানরা যখন বয়স্ক হয়, তখন তাহার। প্রত্যেকে 
স্বাতন্ত্র্য দাবী করে, পুথক পরিবারেও বাস করিতে চায় । তাহ। করিলে, 
পিতামাতার সহিত, অথব। সহোদরদের সহিত সম্পক ছিন্ন হয় ন!, বরং 
সপ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন আরও স্থায়ী ও দৃঢ় হয়। ভারতের সাম্প্রতিক 
প্রাদেশিক স্বাতক্ত্রের নানারকম দাবীও সেইরকম । এই স্থাতস্রয 
লাভ করিলে ভারতের সংঘবদ্ধ শক্তি ও এঁক্যবন্ধন অনেক বেশী দৃঢ় 
হইবে | বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্য সাধনার যে স্থপ্রাচীন আদর্শ ভারতের 
গৌরবের বস্ত্র, তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইবে |, 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভারতীয় ইতিহাসের আকর ও উপাদান 





প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পুবে থুকিডিডেল যে পেলপনেসিয়ান 
যুদ্ধের ইতিহাস রচন। করিয়াছিলেন, তাহ। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়।- 
ছিলেন ।(তিনি তাহার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ; 
এই যুদ্ধে যেসব ঘটন। ঘটিয়াছিল তাহ। কেবল লোকের মুখে গল্প 
শুনিয়া, ব অন্তমানে নিউর করিয়! লিখি নাই । যে ঘটনা আমি নিজে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি, নিজের জ্ঞান হইতে তাহাই লিখিয়াছি। যেখানে 
তাহ! সম্তব হয় নাই সেখানে প্রত্যক্ষদশশীর বিবরণ বনু পরীক্ষার 
পর গ্রহণ করিয়াছি। এ কাজ কঠিন, কারণ একই ঘটন। যাছার। 
দেখে তাহাদের বিবরণের মধ্যে, দৃষ্টিভঙ্গি ও স্মৃতিশক্তির তাবতম্যের 
জন্য, অনেক অসঙ্গতি থাকে ।” নিজে স্বচক্ষে যাহা দেখেন নাই, 
অন্যের বিবরণ হইতে তাহার সতাত। যাচাঈ করিয়া থুকিডিডেস 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। সামান্য এই কাজট্ুকুই যে কত কঠিন, তাহাও 
তিনি উল্লেখ করিতে ভোলেন নাই। যে কাজ থুকিভিডেস কঠিন 
বলিয়াছেন, তাহ। অপেক্ষ। অনেক কঠিন কাজ এ যুগের এঁতিহাসিকদের 
নিত্য করিতে হয়। কেবল বিবরণের সত্যমিথ্যা যাচাই নহে, তাহার 
লিপি কতকালের প্রাচীন, ভাব। কোন্‌ কালের, অপ্রচলিত লিপির ৭ 
ভাষার পাঠোদ্ধার, মাটির নীচে সমাধিস্থ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ 
গুড়িয়া বাহির করিয়া, ভূ-স্তর ও নানাবিধ নিদর্শন হইতে তাহার 
কাল নির্ণয়, মনে হয় যেন অসাধ্য সাধন। প্রাচীনকালের ইতিহাস- 
লেখকের ইতিহাসের নানাবিধ আকরের সন্ধান জানিতেন ন। এবং 
জানিলেও সন্ধানের ব| উপাদান যাচাইয়ের কলাকৌশল তাহাদের 
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আয়ত্তে ছিল না। থুকিডিডেস আধুনিক ইতিহাসকারদের আকরের 
বৈচিত্র্য, অনুসন্ধানের ও উপকরণ পরীক্ষার কলাকৌশল দেখিলে স্তম্ভিত 
হইয়া যাইতেন | 


টীতিহাসিক উপাদানের আকর 


যে সমস্ত আকর (5০98109) হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ 
করা হয়, তাহাদের মোটাফুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! যাইতে পারে : 
১। প্রত্রতাত্বিক ($7০19901921021) | 
১। প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্য-গ্রন্থ, অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত 
দলিল-দস্তাবেজ, নথিপত্র, পুথি-পাওলিপি ইত্যাদি । 
'৩। সমকালীন ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, স্মৃতিকথা, সংবাদপত্র 
ও সাময়িকপত্র । 
প্রথম শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীর, অর্থাৎ প্রত্বতান্তিক উপাদানের 
আকর নান। রকমের আছে। প্রাচীন যুগের সভ্যতার অনেক নিদর্শন 
মাটির নীচে চাপ। পড়িয়া রহিয়াছে ।) প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি নানা 
কারণে ভূগর্ভে তাহা বসিয়। গিয়াছে। অনেক স্থানে উপরে তাহা 
উচু টিবির মতো! হইয়া থাকে, ছুই-একটি টুকরা নিদর্শনও উপরে 
পড়িয়! থাকিতে পারে, যেমন ভাঙা মাটির পাত্রের টুকরা, ভাঙা মৃত্তি, 
মুদ্র। ইত্যাদি। প্রত্বতত্ববিদ্রা তাহ! দেখিয়। সেই স্থানের গুরুত্ব 
বুঝিম্ন।, তাহা! ভাল করিয়া জরিপ করিয়া, খুড়িতে আরম্ভ করিতে 
পারেন। এইভাবে উপরের সঙ্কেত পাইয়া, মাটির তলা হইতে 
মহেঞ্জদাড়ো হড়ল্লা ও অন্তান্থ অনেক সভ্যতাবু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার 
কর! হইয়াছে। 
- এই শ্রেণীর নিদর্শনের মধ্যে শিলান্ুশাসন বা শিলালেখও 
১১ 


১৬২ সমাজবিদ্া 


(00050110007) উল্লেখযোগ্য । সেকালের রাজা-রাজড়ারা শিলা- 
ফলকে, তাত্রফলকে (0010991-01916 [115011100102), শিলাস্তস্তে 
(7১11197 10501110010911), গুহাগাত্রে (0০8৬০ 11501100101) তাহাদের 
ধর্ম, নীতি, রাজ্যশাসনের নিদেশি ইত্যাদি খোদাই করিয়া লিখিয়া 
দিতেন। তখন ছাপাখানা বা সংবাদপত্র ছিল না, তাই দেশের 
লোকদের এইভাবে রাজ-আদেশ। জানানো হইত। আমাদের 
ভারতবর্ষে সম্রাট অশোকের শিলালেখগুলি ইহার অন্ঠতম দৃষ্টান্ত । 
এইসব শিলালিপি ও তাস্্লিপি হইতে সেকালের ইতিহাসের অনেক 
উপাদান সংশ্রহ কর যায়।, প্রাচীন ভারতের এতিহাসিক উপাদান 
শিলা-তাআ্লিপি হইতে প্রচুর পরিম।ণে সংগ্রহ কর। হইয়াছে । 

প্রাচীন লেখমালার মতে। প্রাচীন মুদ্রাও (00175) ইতিহাসের 
অন্তম প্রাথমিক আকর। মুদ্রাতে রাজার নাম, সন-তাবিখ, তাহার 
চিত্র ও আরাধ্য দেবদেবীর মুত্তি ইত্যাদি খোদাই কর। থাকে। 
সন-তারিখ ও রাজার নাম হইতে ভে! বটেই, মুদ্রাঙ্কিত সাঙ্কেতিক 
চিত্র ও মুত্তি হইতেও সেকালের কথা অনেক জানা যায়। যেমন 
সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় ঘোড়ার চিত্র হইতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ইঙ্গিত, 
সাতবাহন মুদ্রায় সমুদ্রগামী জাহাজের ছবি হইতে সমুদ্রযাত্রার আভাস 
পাওয়! যায়। মুদ্রার ধাতু-পরিমাণ ব| ওজন, ধাতুর বিশুদ্ধত। ও 
খাদ ইত্যাদি দেখিয়। তখনকার রাজ্যের আথিক অবস্থাও খানিকটা 
অনুমান করা যায়। ' প্রাচীন বিদেশী মুদ্র কোন অঞ্চলে পাওয়। 
যাইলে বুঝিতে পাব। যায়, সেই দেশের সহিত আমাদের বৈদেশিক 
বাণিজ্যের সম্বন্ধ ছিল। দাক্ষিণাত্যের বনু স্থান হইতে প্রাচীন রোমান 
মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে তাআ্লিপ্ত- 
তমলুকের কাছাকাছি অঞ্চল হইতেও পাওয়! গিয়াছে । ইহ হইতে 
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বুঝা যায় যে প্রাচীন কালে ভারত ও রোমের মধ্যে বাশিজ্যিক 
লেনদেন ছিল। প্রাচীন মুদ্র। হইতে এইভাবে প্রাচীন ইতিহাসের 
অনেক অজ্ঞাত কথা এঁতিহাসিকের! জানিতে পারিয়াছেন। 

প্রাচীন ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধারে প্রাচীন মুদ্রার একটি স্মরণীয় 
দান আছে, যাহা সকলেরই জান! উচিত। £ অধুন। অপ্রচলিত ভারতের 
ছুইটি লিপি হইল, থরোষ্টী ও ত্রাহ্গী। খরোষ্ঠী লিপি উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে প্রচলিত ছিল এবং ব্রাঙ্গী লিপি পরবতী কালের যাবতীয় 
ভারতীয় লিপির জননী বলিয়! পণ্তিতের। মনে করেন। অশোকের 
লিপিগুলির মধ্যে তুই-একটি খরোষ্টীতে ছাড়া বাকি সব ব্রাহ্মী অক্ষরে 
লেখ|। এই লিপির পাঠোদ্ধার করিতে ন। পারিলে প্রাচীন ভারতের 
অনেক কথ। আমর! জানিতে পারিতাম ন।। অপ্রত্যাশিত উপায়ে 
প্রাচীন মুদ্রা হইতে এই লিপির বহস্তের সন্ধান পাওয়া যায়।, 
ভারতের গ্রীক রাজার! ( আন্মমানিক ২০০-২৫ শ্রীষ্ট-পূর্াব্দ) এক 
প্রকারের দ্বি-ভাষিক (০1175091 ০0105) মুদ্রার প্রচার করিয়া- 
ছিলেন ।* যুদ্রার একদিকে গ্রীক অক্ষরে, অপরদিকে খরোষ্তী ও 
ত্রাঙ্গী অক্ষরে রাজাদের নাম-উপাধি লেখা থাকিত। এই মুদ্রা 
আবিষ্কারের পর, গ্রীক রাজাদের ভারতীয় নাম মিলাইয়া, আবার 
তাহার সহিত খরোষ্টী ও ব্রাক্গীর পাঠ যাচাই করিয়া, অনেক কষ্টে 
প্রাচীন লিপি ছইটির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়। পণ্ডিতদের 
মধ্যে ধাহার। এইভাবে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া এই ছুই প্রাচীন 
এঁতিহাসিক ভারতীয় বর্ণমালার পাঠোদ্ধার করেন, জেম্স প্রিনসেপ 
(81093 [917)59]9) তাহাদের অন্যতম |" প্রাচীন মুদ্রা হইতে লিপির 
রহস্য ভেদ কর! সম্ভব হয় এবং তাহার পর প্রাচীন শিলালেখের 
পাঠোদ্ধার করিয়া অশোকের যুগের অনেক কথা এঁতিহাসিকেরা 
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জানিতে পারেন। সুতরাং শিলালেখ ও মুদ্র। ছুইই প্রাচীন ইতিহাসের 
আকর হিসাবে সমান মূল্যবান । 

( শিলালেখ ও মুদ্রা! ছাড়াও, প্রাচীন স্তম্ত সপ গুহা! মন্দির 
ইত্যাদির স্থাপত্য (01716506816) ও ভাস্কর্য (9০8101916) হইতে 
সেকালের সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা 
জানা যায়। যেমন হায়দ্রাবাদে অজস্ত। গুহার গায়ে জীবজন্ত, 
প্রাকৃতিক দৃশ্য, দৈনন্দিন ও সামাজিক ক্জীবন, গ্রাম নগর রাজসভা 
ইত্যাদির যেসব চিত্র আছে, তাহা৷ হইতে গুপ্তযুগের ভারতের সমাজ 
সংস্কৃতি সম্বন্ধে সুন্দর ধারণ! কর! যায়। প্রাচীন সপ, চেত্য গুহা, 
দেবালয়, মসজিদ ইত্যাদির গড়ন ও কারুকাধ হইতেও তখনকার 
শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে 19 | 

প্রথম শ্রেণীর প্রত্রতাত্বিক আকরের মধ্যে এইগুলি প্রধান এবং 
এই ভূগভস্থ ধ্বংসাবশেব, শিলালেখ, তাশ্রলিপি, মুদ্রা, স্থাপত্য ও 
ভাম্বর্ধ হইতেই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সবাধিক 
পরিমাণে সংগ্রহ করা হইয়াছে। 

দ্বিতীয় শ্রেণী। দ্বিতীয় শ্রেণীর আকর ছুইভাগে ভাগ করা 
যায় : (১) প্রাচীন শাস্ত্র, পুথি ও সাহিত্য-খ্রন্থ; (২) পুরাতন 
সরকারী দলিল-দস্তাবেজ ও নথিপত্র । বেদ, উপনিষদ, স্মৃতিশান্ত্ 
ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত, জৈন বৌদ্ধ গ্রন্থ, অর্থশাস্ত্, 
মনুস্মতি ইত্যাদি প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে ইতিহাসের 
উপাদান পধাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ কর! যায় এবং ভারতীয় ইতিহাস- 
কারেরা করিয়াছেন। প্রাচীন কালে, এমনকি মধ্যযুগেও, সরকারী 
দলিল-দস্তাবেজ রক্ষ/ করার রীতি ছিল না। আধুনিক কালে, 
আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমল হইতেই উহা প্রচলিত হইয়াছে। 
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ইংরেজদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তীহার। লিখিয়া রাজ্য চালাইতেন 
এবং লেখার আধিক্যের জন্য তাহাদের আমল হইতে “ফাইন্ম ও লাল 
ফিতা'র (111-760 02199) শাসনের প্রবাদ রটিয়াছে। ব্রিটিশ 
আমলের ইতিহাস রচনার জন্য দলিল-দস্তাবেজ হইতে প্রচুর উপকরণ 
সংগ্রহ কর! হইয়াছে । বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও কমনওয়েলথ 
রিলেশান্প আপিসের লাইব্রেরীতে, এবং ভারতের জাতীয় মহা- 
ফেজখানায় (81101)9] /১1011৮95) ও প্রাদেশিক সরকারের 
রেক$স-গৃহে” এই শ্রেনীর প্রচুর উপাদান সঞ্চিত রহিয়াছে । 
তৃতীয় শ্রেণী। ইতিহাসের উপাদানের তৃতীয় শ্রেণীর আকরের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে, সমকালীন ইতিহাস, ভ্রমণবৃস্তাস্ত, স্মৃতি- 
কথ! ছত্যাদি। সেকালেও সমকালীন ইতিহাস লেখার কিছু কিছু চেষ্টা 
হইয়াছে, যেমন বিহুলনের বিক্রমাক্কচরিত, বাণভট্র হ্ধচরিত, সন্ধ্যাকর 
নন্দীর রামচরিত, মুসলমান যুগের আইন-ই আকবরী, বিয়াজ-উস- 
সলাতিন, তারিখ-ই-ফিরুজ্শাহী, তবকাত-ই-নাসিরী ইত্যাদি । এইসব 
ইতিহাস-গ্রন্থ রাজপ্রশস্তি বা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট হইলেও, 
ইতিহাসের অনেক উপাদান সাবধানে বিচার করিয়। ইহ। হইতে 
সংগ্রহ কর! যায়। 
বিদেশীরা দীর্ঘকাল হইতে ভারতের ধর্ম, অর্থ, সমাজ ও সংস্কৃতির 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এদেশে আসা-যাওয়া করিতেছেন। এই 
পধটকদের মধ্যে অনেকে ভ্রমণবৃত্তাস্ত লিখিয়! গিয়াছেন। প্রাচীন 
ভারতের ভূগোল, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে মেগাস্থ্িনিস ও টলেমির 
বিবরণ, “পেরিপ্লাসে'র বাণিজ্য ও বন্দরের বিবরণ, চীন! পর্যটক ফা- 
হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ, ইৎ-সিও প্রভৃতির বিবরণ হইতে আমর! অনেক 
বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি। মুসলমান যুগে অল-বিরূনি, ইবন. 
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বতুতা, রুশ নিকিটিন, ইটালিয়ান নিকলো৷ কোস্তি, আরব রজ্জাক, 
ফরাসী বানিয়ের, তাভানিয়ের, ইংরেজ টমাস রে।, র্যালফ ফিচ. ও 
অন্যান্য পধটকদের ভ্রমণবৃত্তাস্ত হইতে ইতিহাসের অনেক উপাদান 
সংগ্রহ করা হইয়াছে। বিশপ হেবরের ভ্রমণকাহিনী, উইলিয়াম 
হিকির স্মতিকথা, হেজেসের দিনপঞ্ভী ইত্যাদিতে ইংরেজ আমলের 
অনেক মূল্যবান এঁতিহাসিক উপাদানের সন্ধান পাওয়। যায় । 

বিভিন্ন যুগের ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন আকরের গুরুত্বের তারতম্য 
আছে। প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচন! কাঁরতে হইলে প্রথম শ্রেণীর 
প্রত্রতান্তবিক আকরের উপর নির্ভর করিতে হয় বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
সাহিত্য-শাস্ত্রগ্রন্থের আকর হইতেও প্রাচীন কালের উপাঙ্দান পাখয়া 
যায়। মধ্য যুগের ইতিহাস রচনায় শিলালিপি ও মুদ্রা ছানা, 
সমকালীন ইতিহাস, সাহিত্য, ভ্রমণবৃত্তাস্ত ইত্যাদির উপর অনেকখানি 
নির্ভর করিতে হয়। আধুনিক যুগের প্রধান আকর সরকারী 
প্রকাশিত-অপ্রকাশিত দলিল-দস্তাবেজ, নথিপত্র, সমকালীন সংবাদ- 
পত্র, স্মৃতিকথ| ইত্যাি। এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর আকর হইতে 
উপাদান সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন যুগের ইতিহাস রচন। কর! ইইয়াছে, 
এখনও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে | 


তৃতীয় অধ্যায় 
প্রাগৈতিহাসিক ভারত 





প্রাগেতিহাসিক ভারতের ইতিহাস রূপকথার মতো রোমাঞ্চকর 
কিন্তু তাহা রূপকথা! নহে, ইতিহাস। সেই ইতিহাস গত প্রায় 
একশত বতসর ধরিয়। ভূতত্ববিদ্‌ (06০91098190), নৃতত্বাবিদ্ধ (4100)10- 
[0019515) ও প্রত্বতত্বরিদ্রা (/0179501095151) অসীম ধৈর্য 
সহকারে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে রচনা করিয়াছেন । 
তাহাদের কঠোর সাধনার ফলে ভারতীয় সমাজ ও জভ্যতার 
ইতিহাস আজ প্ররস্তর-যুগের (96976 4৪8০) দূর দিগন্ত পর্যস্ত 
প্রসারিত হইয়াছে। 


প্রস্তর-যুগের ভারত 


প্রস্তর-যুগকে পঞ্তিতেরা প্রধানতঃ ছুইভাগে ভাগ করেন, প্রত্র- 
প্রস্তর যুগ (৪816০-110010 4১৪০) ও নব্য-প্রস্তর যুগ (০০-11010 
/১5০)। প্রত্র-প্রস্তর যুগে মানুষ নানারকমের প্রাথরের মুষল ও 
পাশ-ছিল! হাতিয়ার দিয়া জীবজন্ত শিকার করিত। প্রায় পাচ 
লক্ষ বৎসর ধরিয়৷ এইভাবে শিকারী ঘাযাবরের জীবন মানুষ যাপন 
করিয়াছে। আন্দামানীদের কথ! এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তখন 
খাগ্য-সংগ্রহ কর! ছাড়া মানুষ খাগ্ উত্পাদন করিতে পারিত না। স্থায়ী 
বসতি ও সমাজ তাই প্রত্র-প্রস্তর যুগে মানুষ গড়িয়া তুলিতে পারে 
নাই। মানুষ যখন মাটিতে নিজে ফসল ফলাইতে শিখিল, তখন 
হইতে নব্য-প্রস্তর যুগের ৃচনা। প্রায় দশ-বারো হাজার বৎসর 
আগেকার কথা। প্রাচীন ইতিহাসবিদ্রা বলেন, নব্য-প্রস্তর যুগের 


১৬৮ সমাজবিদ্া 


এই কৃষিকর্মের (45000]0010 ) আবিষ্কারের মতে। যুগান্তকারী 
ঘটন।, বৈভ্গানিক যুগের পূর্বে, আর কখন ঘটে নাই। 

১৮৬৩ সালে ক্রস ফুট (7379০6 7০০০) প্রথমে দক্ষিণ ভারতে 
মাদ্রাজের নিকট পল্লবরম্‌ স্থানে প্রত্র-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার কুড়াইয়া 
পান। তাহার পর হইতে প্রস্তর-যুগের উপকরণ অনুসন্ধান ধীরে 
ধীরে চলিতে থাকে । গত ত্রিশ-চল্লিশ বসরের মধ্যে ভারতের উত্তর 
দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম অঞ্চলের নান। স্থান হইতে প্রস্তর-যুগের বছ নিদর্শন 
পাওয়! গিয়াছে । উড়িহ্ু/। ও মধ্য প্রদেশের চক্রধরপুর, সিঙ্গনপুর, 
মির্জাপুর, হোসাঙ্গাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে, ইয়োরোপ ও আফ্রিকার মতো, 
গুহাগাত্রে প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলার নিদর্শনও অনেক দেখ! যাঁয়। 
এইসব প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন হইতে বুঝ। যায়, প্রত্র-প্রস্তব যুগ 
হইতেই উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ ভাবতে মানুষ চলাফেরা করিতেছে। 
সমাজের কোন স্থায়ীবপ তাহ।র। বিশেষ দিতে পারে নাই। কিন্তু 
নব্য-প্রস্তর যুগে ভারতে বেশ ন্ুবিস্তত সভ্যতাব 'প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল । 
প্রধানতঃ তাহ। ছিল কৃষিজীবী ও পশুপালকদের সমাজ ও সভ্যত।| 
স্থায়ী গ্রাম এ জনবসতি সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষে গড়িয়। উঠিয়াছে। 


সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা 
সিন্ধু উপত্যকায় নব্য-প্রস্তর যুগের বসতির চিহ্ন মাটি খুঁডিয়া 
পাওয়া গিয়াছে। তাহার ফলে একটি অঞ্চলেই নব্য-প্রস্তর যুগের 
গ্রাম্য সভ্যত। হইতে পরবর্তী তাঅ-প্রস্তর যুগের মহেঞ্জদাড়ে।-হড়গ্লার 
উন্নত নগরসভ্যত। পর্ধস্ত অগ্রগতির ধার! অনুসরণ কর! যায়। 
সিমলা পাহাড়ের পাদদেশ হইতে আরব সাগরের উপকূল পর্যস্ত 
বিস্তৃত সিন্ধু উপত্যকার প্রায় ৬০টি বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রত্রতত্ববিদ্রা 


ঙ 


চু 


রি 
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এক বিরাট স্ুুসমৃদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন মাটি খুঁড়িয়া আবিষ্কার 
করিয়াছেন।" পাঞ্জাবের হড়প্লা ও সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জদার়্ো৷ এই 
সভ্যতার ছুইটি প্রধান কেন্দ্র, এবং ছুইটিই বেশ সমৃদ্ধ নগর। হড়গ্প। 
হইতে মহেঞ্জদাড়োর দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মাইল। সিন্ধু উপত্যকার 
সভ্যতার এই বিস্তার দেখিয়া মনে হয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, শ্রীষ্টপূ 
৩০১০-১৫০০ বশুসর আগে, এই বিশাল অঞ্চল জুড়িয়া এক বৃহৎ 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহার দুইটি রাজধানী ছিল, হড়গ্লায় 
ও মহেঞ্জদাড়োতে। ইহার পূর্বদিকে সমতল “অঞ্চলের গ্রাম, পশ্চিম- 
দিকে পাবত্য শ্রাম। তাহার মধ্যে এত বড় নগর-প্রধান সভ্যতার 
পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়। কোন কেন্দ্রীয় শাসনের ন্ুব্যবস্থ 
ভিন্ন কখনই সম্ভব হইত না। হুইলার (110111076 16০15), 
পিগট (91881 7১16500) প্রমুখ অভিজ্ঞ প্রত্রতত্ববিদ্রা সিঙ্ধু- 
সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন । ঃ ৬ 
ও নগর-পরিকল্পনা ৷ ।প্রথমে_ হড়গ্লা-মহেগ্ুদাড়োর _নগর-পরি- 
কল্পনার কথ। উল্লেখ করিতে_হয়। নগরের পথঘাট, _ঘরবাড়ী ও 

বসতির বিনাস দেখিয়া মনে হয়, , পুনির্দিষ্ট পরিকল্পন। অনুযায়ী নগর 
গড়িয়। তোল! হইয়াছে। উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ধ-পশ্চিমে " সোজাসুজি 


সা, জর পাতি রর 


নগরের পথগুলি বিন্যস্ত। বড় রাস্তা ৩০ ফুটের বেশী প্রশস্ত নহে 


পা শি (০৬ পর ২৯৯০ জজ পা জী 


এবং তাহার সংখ্যা অল্প। অলিগলির লির সংখ্যাই বেশী। ঘরবাড়ী প পাকা, 


1++486৬৭২ 4 


দোতলাই' বেশী, সারিবদ্ধ এ “রকে'র মতো, পোড়ানে। ইটের তৈরী। 
বড় রাস্তার দিকে জানলা দরজ! নাই, পাশের সরু গলির দিকেই, 


এ এ সপ পপ আম ২৯৮ ৬ প্রহর সস্তা 


জানাল!-দ্রুজ11. দরজা? হরি ঢুকিলে ভিতরের উঠানে ২ যাওয়া যায়। 


পপি | পপ লা | সিরাপ শিপন জপ সমকপপরির 


প্রায় একই ধরনের গড়ন' সব বাড়ীর, অ আকারে ছোট বড় আছে। 
-ছাদ সমতল, কাঠের কড়ি-বরগার উপর ঘাস-বাঁতার পার্টি করিয়া মাটি 


প্রাগেতিহাসিক ভারত ১৭১ 


দিয়া লেপা। ইট বা কাঠের সিড়ি দিয়া উপরে উঠা যায়। ভিতরের 
উঠানমূু্খী সব ঘর ও বারান্দা । _ ব্যটারাকের মতো  মার্টিমার ছইলার 
বলিয়াছেন “মজুরদের বাসগৃহ”) ছোট ছোট ঘরের সারিবদ্ধ গৃহও 
আছে। রাস্তায় ময়ল! নিষ্াশনের নর্দমা আছে, এমন কি অধিকাংশ 


সা এর সার ৮ ২৪, এব সা আর (৯০৯১০, এ 


গ্রহের বাহিরের দেয়ালে নালি আছে। নালি দিয়া গৃহের ময়ল! 
আপিয়া বাহিরে রাস্তার ধারে চৌবাচ্চায় বা টবে জমা হয়। বেশীর 
ভাগ গৃহে পাতকুয়ার ব্যবস্থা আছে। 

ইহা ং ছাড়াও নগরে মধ্যে ছূর্গ, সাধারণের ব্যবহারের জন্য বৃহ 
স্লানাগারং শল্তাগার, স্তম্তবিশিষ্ট বড় হলঘর, সভাগৃহ ইত্যার্দিও আছে 
দেখা যায়টি। কোন কেন্দ্রীয় শাসন-পরিচালনার ব্যবস্থা ভিন্ন যে. 
রাষ্ার নালা-নর্দমা, সাধারণের স্নানাগার, শঙ্যাগার, হলঘর ইত্যাদি 
কর] সম্ভব হইত না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। 
£ জীবনযাত্র।॥ নগরের রূপ হইতেই সিন্ধু উপত্যকার নাগরিকদের 
জীবনযাত্রার আভাস পাওয়া যায়। বড় রাস্তার উপর দিয়া গরু- 
মাহবের গাড়ী ছাড়! আর কোন গাড়ী চলিত না। পাপ্রাৰ অঞ্চলে 
আজও যে-রকম নীরেট ভারী চাকার গরুর গাড়ী দেখা যায়, সিন্ধু 
অঞ্চলে ঠিক সেই ধরনের পোড়ামাটির চাকাওয়ালা গাড়ী (খেল্না ) 
পাওয়। গিয়াছে । এই গরুর গাড়ীতে নগরের জিনিসপত্র বহনের 
কাজ চলিত। পোশাক-পরিচ্ছদ পাঞ্রাব-সিন্ধু 'অঞ্চলের গ্রাম্য লোকের 
পোশাকের মতোই ছিল, তবে আরও সার্দাসিধ। ছিলি, ষাটকাটের 
বাহুল্য ছিল না। অলঙ্কারের নানারকমের যেসব নমুনা পাওয়া 
গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, মেয়েরা তখন, গহনাগাটি যথেষ্ট ব্যবহার 
করিত। যেসব পোড়ামাটির মুতি ও পুতুল পাওয়। গিয়াছে তাহা 
হইতে বুঝ! যায়, নানা প্রকারের কেশবিস্তাসও মেয়েরা করিত.। 
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সারাদিন কাজকর্ম করিয়!, গ্রীষ্মের দিনে সাধারণ জানাগারে সান 
কর। নগরবাসীদের কাছে নিশ্য় আনন্দের ব্যাপার মনে হইত । 
ছুরি, ভোজালি, কুঠার ইত্যাদি যেসব তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার 
পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপযোগিতা দেখিয়। মনে হয় না যে সিন্ধু 
উপত্যকার নগরবাসীর। যুদ্ধবিগ্ভার চর্চা করিত। তাহার! শান্তিপ্রিয় 
নাগরিক ছিল, এবং প্রধানতঃ ব্যবসাবাণিজ্য কাজকর্ম করিয়াই 
শান্তিতে দিন কাটাইত | 

সমাজের গড়ন। গ্রাষ্টপূৰ ৩০০০-১৫০০ অব্দে, অর্থাৎ আজ 
হইতে প্রার চার-পাচ হাজার বতসর পূৰে এরকম সমৃদ্ধ নগর-সভ্যতা, 
ধনসম্পদের সচ্ছলত। ও প্রাচুর্ধ ভিন্ন গড়িয়া তোলা কখনই সম্ভব 
হইত না । কোথ। হইতে এই ধনসম্পদ আসিত ? প্রধানতঃ বাশিজা 
হইতে । বেলুচিস্থান ও রাজপুতান। হইতে তামাযুক্ত খনিজ আনিতে 
হইত এবং সেই খনিজ হইতে নগরের কারিগরর। তাম। গালাইয়। 
নানারকমের পাত্র ও হাতিয়ার নির্মাণ করিত। টিন বোধ হয় আরও 
দূর হইতে সংগ্রহ করিতে হইত, কারণ তাহ! ন। হইলে তামার 
সহিত টিন মিশাইয়া ব্রোপ্রের পাত্র-হাতিয়ার গড়! সম্ভব হইত না । 
অন্্যান্ত আরও দ্রব্য, পাথর মাবেল ইত্যাদিও বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে সংগ্রহ কর হইত। এইসব বাণিজ্যের উপাদান ও জিনিসপত্র 
দেখিয়া হড়প্লা-মহেঞ্জদাড়োর বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সীমানা 
সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। মধ্য এশিয়।, আফগানিস্থান, 
পারস্য, মেসোপোতামিয়।, দক্ষিণ-ভারত ও পশ্চিম-ভারত পর্যস্ত 
বাণিজ্যের যোগ ছিল। স্থলপথে ও নদী-সমুদ্রপথে বাণিজ্যের লেনদেন 
হইত। নদীপথে সি্কুর সহিত সাগরের যোগ ছিল, এবং আরব সাগর 
হইতে বহু দূর দেশেও বাণিজ্যের জন্য পাড়ি দেওয়ার অসুবিধা 
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ছিল না। মাস্তুল, দাড়, মাঝিদের ব। নাবিকদের কেবিন-সহ বড় 
বড় নৌকা বোধ হয় কারখানায় তৈরী হইত। সীলমোহর ও 
মাটির পাত্রের গায়ে এই ধরনের নৌকার চিন্তর অঙ্কিত আছে দেখা 
যায়। স্থলপথে উট, ঘোড়া, হাতি ও গাধার পিঠে জিনিস চালান 
যাইত। নানারকমের ওজন-বাটখারা এই অঞ্চলে অনেক পাওয়। 
গিয়াছে এবং দীড়িপাল্ল। অল্প হইলেও, একেবারে যে পাওয়া যায় 
নাই তাহা! নহে। তুলার কাপড়ও সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়৷ গিয়াছে, 
মধ্যপ্রাচ্য ও মিশরের সমকালীন নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া যায় নাই। 

এসব সিন্ধু সভ্যতার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির নিদর্শন। নগরের মধ্যে 
বণিক ও কারিগরশ্রেণীই বেশী বাস করিত । নগরের বাহিরে 
ছিল কৃবিপ্রধান গ্রাম্যসমাজ। গ্রামাঞ্চলে গম বালি প্রভৃতির চাষ 
হইত। গম পিধিবার পাথরের যাতাও সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া 
গিয়াছে। প্রচুর খাগ্ঠশস্ত উৎপন্ন না হইলে, এত বড় বাণিজ্য-প্রধান 
নগর চার-পাচ হাজার বৎসর পূর্বে গড়িয়া উঠিতে পারিত না৷ । 
কৃষকদের সহিত কারিগরদের শস্য ও পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান 
চলিত। সাধারণ সমাজের ভিত্তি ছিল কৃবিপ্রধান গ্রাম এবং তাহার 
উপর বণিক ও কারিগর-প্রধান নাগরিক সমাজ গড়িয়। উঠিয়াছিল। 

মর্টিমার হুইলার বলিয়াছেন যে যাবতীয় নিদর্শন বিচার বিশ্লেষণ 
করিয়। দেখা যায় যে মধ্যপ্রাচ্য ও মিশরেরু প্রাগৈতিহাসিক নগর- 
রাষ্ট্রের (০19-5095) গড়নের সহিত মহেঞ্জদাড়ো! হড়প্লার নাগরিক 
সমাজের সাদৃশ্য রহিয়াছে । সুমেরের নগর-রাষ্ট্রের প্রধান অভিভাবক 
ছিলেন প্রধান দেবতা, ব| পুরোহিত-স্ম্রাট। নগরের মধ্যে ছিল 
বিরাট দেবালয়, তাহার চারিদিকে ছিল শম্তাগার, কারিগরদের 
'কারখান। ইত্যাদি । তাহাদের বিন্যাস ও শৃঙ্খলা দেখিয়! নগর-াষ্ট্রের 
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কঠোর শাসন-ব্যবস্থার কথাই মনে হয়। সিন্ধু উপত্যকার নগর- 
সভ্যতার মধ্যেও এই সামাজিক চিত্র ফুটিয়। উঠে। প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের নদীতীরবর্তী বড় বড় সভ্যতার যে বৈশিষ্ট্য ছিল, সিন্ধু 
উপত্যকায় তাহার ব্যতিক্রম বিশেষ হয় নাই। সীলমোহর ইত্যাদিতে 
দেবদেবীর মুত্তির বাহুল্য দেখিয়! বুঝ! যায়, পুরোহিতশ্রেণীর বেশ 
আধিপত্য ছ্িল। রাজ্য ও নগর পরিচালনায় সম্রাটের প্রধান সহায় 
তাহারাই ছিলেন। বণিকদের বাণিজ্যের অধিকার থাকিলেও, 
সব ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। কর্রিগরর৷ অনেকট। দাস- 
ভৃত্যের মতো জীবন কাটাইত। 

ভারতবর্ষে প্রায় মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত, সিন্ধু-উপত্যকার নাগরিক 
সমাজের এই শ্রেণীগত গড়নের এবং নগরের রাস্তাঘাট, ঘরবাঁড়ী 
ইত্যাদির বিন্যাস ও পরিকল্পনার মৌলিক কোন পরিবঠন হয় নাই 
দেখ! যায়। ভারতের ইতিহাসে কেবল গ্রাম্যসমজের নহে, নাগরিক 
সমাজের এঁতিহাও খুব প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মধ্য- 
যুগের শেষ প্রাস্ত পর্বস্ত এই ছুই সমাজের মৌলিক গড়ন প্রায় এক- 
ধরনের ছিল। মাটির উপরে আজও যেসব প্রাচীন মধ্যযুগের নগর 
ভারতবর্ষে আছে, তাহাদের সহিত মাটির নীচের হড়প্লা-মহেঞ্জদাড়োর 
নগরের অনেক দিক হইতে সাদৃশ্য খুঁজিয়। পাওয়া যাইবে । 





তর্ধ” বা গ্রাবিড়' কোন জাতির নাম নহে, ভাষার নাম। বাংলা 
ভাষাভাষীদের যেমন “বাঙালী” বল! হয়, আর্ধ ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীনুদুর 
তেমনই আর্ধ ঝ। দ্রাবিড় বল! হ্য়। : ভাষাবিদ্র| মনে করেন, সংস্কৃত 
গ্রীক লাটিন পারসীক প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলি কোন একটি 
মূল ভাষা! হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ এইসব ভাষার অনেক 
শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এই মূল ভাষায় ধাহারা ভাবের আদান- 
প্রদান করিতেন, তাহাদেরই পগ্ডিতের। “আধা বলেন।. জাতি হিসাবে 
তাহার। মূলতঃ শ্বেতকায় (08085014) হইলেও, 'াহাদের বিভিন্ন 
শাখ।-প্রশাখার একাধিক নৃতাত্বিক নাম আছে। এককালে ব| 
একসঙ্গে আর্ধর| ভারতে আসেন নাই, বিভিন্ন সময়ে তাহাদের নান। 
শাখা-প্রশাখা দলে দলে আসিয়াছেন। কৌথ| হইতে এবং কোন্‌ 
সময় হইতে তাহারা আসিতে আরন্ত করেন? 

পণ্ডিতদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই প্রশ্নের উত্তর লইয়া তর্ক- 
বিতর্ক হইয়াছে। কেহ বলেন পূর্ব-ইয়োরোপ হইতে, কেহ বলেন 
দক্ষিণ রাশিয়া বা উত্তর মেরু হইতে, আর্ধর! আসিয়াছেন। কেহ 
কেহ বলেন যে আর্ধরা এদেশেরই লোক, বাহির হইতে আসেন 
নাই। এইসব মতামতের মধ্যে একটি মত এই যে পূর্ব-ইয়োরোপের 
কোন স্থান হইতে আর্ধরা প্রথমে মেসোপোতামিয়ায় আসেন । 
সেখানে বাবিল, আস্মুরীয় ও অন্যান্য সুসভ্য জাতির সহিত তাহাদের 
সান্নিধ্য ঘটে। পরে শ্রীষ্টপূৰ ১৫০০-র দিকে তাহাদের কতকগুলি 
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দল পূর্বে পারস্য দেশে ও ভার্তবর্ষে আসিয়া! বসতি স্থাপন করেন। 
ভারতবর্ষে ঠাহারা যে বৈদিক ধর্ম মন্ত্র নৃক্ত ইত্যাদি লইয়! 
আসিয়াছিলেন, তাহাতে বাবিল আস্থুরীয় ও পশ্চিম-এশিয়ার অন্ত সভ্য 
জাতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল । 


লিন্ধু সভ্যতার পতন ও আর্যদের আগমন 


প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার প্রত্রতান্বিক প্রমাণ দিয়া এখন 
'আর্ধদের ভারত আগমন সম্পর্কে বিতর্কের অবসান করা যাইতে পারে 
বলিয়! মনে হয়। প্রসিদ্ধ প্রত্রতত্ববিদ্‌ মার্টিমার হুইলার সিন্ধু সভ্যতার 
পতন এবং আধদের অভিযান, ভারতীয় ইতিহাসের যুগসন্বিক্ষণের এই 
দুই ঘটনার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছেন। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে 
(পাঞ্জাব ও তাহার পরিপার্খব) আর্ধর৷ আপিয়া স্থানীয় অনাধদের 
সুরক্ষিত নগরে বারংবার হান। দিয়াছিলেন, খণ্েদে তাহার বর্ণন। 
পাওয়া! যায়। এসব নগরকে খগ্থেদে «পুৰঃ বা ছূর্গ বল! হইয়াছে। 
খথেদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র তাহার ভক্ত আর্দের এইসব “পুর” ধ্বংস 
করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহাকে প্পুবন্দর” ( ধিনি 
«পুর? ধ্বংস করেন ) আখ্য। দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্র-ভক্ত আর দলপতি 
দিবোদাসের জন্য দেবত। ইন্দ্র ৯০-টি “পুর ধ্বংস করিয়াছিলেন । 
স্থানীয় অনার দলপতি শন্বরের শত ছুর্গ তিনি চূর্ণ করির। আরদেব 
জয়যাত্রায় সহায় হইয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতেছে, এইসব পুর" 
তাহার। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে কোথায় পাইলেন ? স্বভাবতই আজ হড়গ্লা 
মহেঞ্জদাড়ো ইত্যাদি নগরের কথা মনে হয়। নগরগুলিও দেখ! যায় 
সুরক্ষিত, ছুর্গের মতো, স্থতরাং খথেদের বিবরণের সহিত মিলিয়। যায়। 
হুড়প্পা সম্যতার পূর্ণ বিকাশের পর্বও শ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০-১৫০০এর মধ্যে 





হোসাঙ্গাবাদের প্রাগৈতিহাসিক গহাচিত্র 
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গান্ধার রীতির ভাম্বর্য : গ্রীক প্রভাব লক্ষণীয় 


বুদপৃজা 


বৈদ্দিক সমাজ ও সভ্যতা নতি 


বলিয়া পগ্ডিতেরা মনে করেন। তাহার পরে অবনতি ও ধ্বংসের 
চিহ্ন, ভূগর্ভে ছড়ানো রহিয়াছে দেখা যায়। মৃত মানুষের" ভূপাকার 
কঙ্কালও. পাওয়। গিয়াছে । এগুলি যুদ্ধ, ও সংঘাতের স্পষ্ট চিহ্ত। 
অন্য কোন বিপর্ধয়েও সিম্ধু সভ্যতা এইভাবে ধ্বংস হইয়া যাইতে 
পারে, কিন্তু নীরেট নিদর্শনের সহিত আর্যদের নিজেদের বর্ণন। যখন 


মিলিয় যাইতেছে, একই অঞ্চলে ও একই কালে, তখন অন্ত সম্ভাবনার 
কথা না ভাবিলেও অন্যায় হয় না। 


বৈদ্ধিক যুগ 


আর্ধরা ভারতে আসিয়। প্রথমে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসতি স্থাপন 
করেন' (পূর্ব-আফগানিস্থান হইতে গঙ্গার উত্তর উপত্যকা প্যস্ত)। 
তারপর ধীরে ধীরে আরও পুবে ও. দক্ষিণে তাহার! অগ্রসর হইতে 
আবন্ত করেন। বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখ| হইতে আর্দের 
এই স্থিতি গতি বসতি এবং সমাজ-সভ্যতার প্রসারের পরিষ্কার ইঙ্গিত 
পাওয়। যায়। বৈদিক সাহিত্যের কালান্ক্রমিক বিভাগ এই £ 


বেদ-সংহিতা, ব্রাহ্মণ ( আনুমানিক ) 

আরণ্যক, উপনিষদ 7 ২৫০০-১০০০ ্রীষ্টপূর্বাঞ্য 
আৌতশ্ুঙ্জ 2 ৮০০-৪০০ গ্্টপূর্বাব্ 
ধর্মস্ত্র ১. ৬০০-৩০০ শ্রীষ্টপূরাব্ৰ 


বেদ-সংহিতা হইতে উপনিষদের কাল পর্বস্ত বৈদিক যুগের প্রথম 
পর এবং স্ুত্র-সাহিত্যের কাল শেষ পরব বলা হয়। কেহ কেহ বেদ- 
সংহিতার কালকেই কেবল আদিপৰ বলেন! “সংহিতা” কথার অর্থ 
সংগ্রহ (০0911506012) 1 খক্মস্ত্র গীতমন্ত্র ও যাগযজ্ঞের মন্ত্রের সংগ্রহ 


বলিয়া খথ্েদ-সংহিতা, সামবেদ-সংহিত। ও যজুবেদ"সংহিতা বলা হয়। 
৯২, 


১৭৮ সমাজবিদ্ধা 


এই তিনটিই প্রধান বেদ। পরে জাছুবিষ্ঠা ইত্যাদির স্তব-মন্ত্রের 
সংগ্রহ 'অথববেদ-সংহিতা”কেও বেদের মধ্যে গণ্য করিয়। “চারি বেদ, 
কর! হইয়াছে । “ব্রাঙ্গণ, “আরণ্যক” ও উপনিষদ প্রথম তিনটি 
বেদের পরে রচিত ও সংকলিত, ন্মৃত্র" রচনার কাল আরও পরে। 
বৈদিক সাহিত্যের এই বিভিন্ন শাখার ভিতর দিয়! আর্ধ সমাজ-সভ্যতার 
বৈশিষ্ট্য এবং তাহার ক্রমবিস্তার সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণ। করা যায়। 


বৈদ্দিক সমাজ ও ধর্ম 


€ খথেদের যুগে আধরা সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন গ্রামে বাস 
করিতেন । কাঠ ও গাছের লতাপাত। বাত। দিয়। সম্ভবতঃ তাহার। 
বাসের গৃহ নিশা করিতেন এবং প্রত্যেক গৃহে রন্ধনাদির জন্য 
“অগ্নিশাল; থাকিত। “কুণ্ঠি” ব। কৃষিকাজই তাহাদের প্রধান জীবিক। 
ছিল এবং তাহারা ধান ও যবের চাষ করিতেন। পশুপালনও 
তাহাদের অন্ততম বৃত্তি ছিল। ইহ! ছাড় ব্যবস।-বাণিজ্যও তাহার। 
করিতেন বলিয়। মনে হয়। আর্দের সমাজ ছিল পিত্ুপ্রধান ও 
পরিবারকেন্দিক। পরিবার-গ্রাম-বিশ-জন, এই ছিল আধসমাছের 
গোষ্ঠী ও বসতি-বিন্যাস1) প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন করিয়। কর্তা ব 
অভিভাবক থাকিতেন, যেমন : 

পরিবার £: গৃভপতি ॥ গ্রাম : গ্রামণী 

বিশ :বিশপন্তি॥ জন : গোপা (জনপতি ), গাজা 
কয়েকটি পরিবার লইয়। গ্রাম, কয়েকটি গ্রাম লইয়া বিশ্‌, কয়েকটি 
বিশ লইয়। জন, মনে*হয় আর্ধসমাজের এই ধরনের একটা গড়ন 
ছিল। জনের সকলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল রাজার । “সমিতি”তে 
ব্রাজা জন-প্রতিনিধিদের সহিত, অর্থাৎ গ্রামণী, বিশপতি ও অন্যান্ত 


বৈদিশ সমাজ ও সভ্যতা ১৭৯ 


গোষ্টীপতিদের সহিত মিলিত হইয়া, রাজ্যের নানা বিয়ে পরামর্শ 
করিতেন। গ্রামের পাঁচ-দশজন, অথবা এক-একটি জনের প্রবীণ 
ব্যক্তির! মধ্যে মধ্যে একটি 'সভা”তে মিলিত হইয়৷ প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
আলোচন। করিতেন। 

বৈদিক যুগের প্রথম পর্বে আধ সমাজের গড়ন বিশেষ জটিল 
ছিল ন। দেখা যায়। তাহার বিস্তারও ছিল ন। বেশী। পরবতী 
পবে আর্দের প্রধান বসতিকেন্দ্র হয় “মধ্যদেশ”ী এঞ্রব মধ্যদেশ। 
বলিত-__“ঞ্ব| মধ্যম দিশ।” £সরব্বতী নদীর তীর হইতে গঙ্গা-যমুনার 
মধারতী প্রদেশ পর্যস্ত অঞ্চলকে তাহারা মধ্যদেশ বলিতেন। ইহাব 
মধ্যে আধদেব বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উতান-পতনও হইয়াছিল দেখা 
যায়। ভারত, ভ্রিৎস্তু, পুরু প্রভৃতি জনের 1০০) আর নাম শোন। 
যায় না, কুরু ও পঞ্চাল জনেরাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।; তাহারাই 
মপ্যদেশের অধিপতি। ভারতের মহিম! ও কীতি স্মরণ করিয়। 
গাথা ,রচিত ও গীত হয় বটে, কিন্ধ তাহাদের কতৃত্ব আর তখনই নাই 
দেখা যায়। এই ভারত-গাথ। কেন্দ্র করিয়|, আরও অনেক কীরগাথা, 
কাহিনী, আখ্যায়িক।, ইতিবৃত্ত সংযোজন করিয়, পরবর্তীকালে 
আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় মহাকাব্য “মহাভারত রচিত হইয়াছে, এবং 
এই ভারতদের নামেই আমাদের দেশের নাম হইয়াছে “ভারতবর্ষ” 
কুরু ও পঞ্চাল জনদের এই মধ্যদেশ হইতে আর্ধ সভ্যতা পরে কোশল 
কাশী ও গণ্ডকের পুরে বিদেহদের দেশে, অঙ্গ জন (পূব বিহারে ), 
মগধ জন (দক্ষিণ বিহারে ), পুণ্ু,জন (উত্তর বঙ্গে), পুলিন্দ ও 
শবর জন (বিদ্ধ্যারণ্যে) এবং গোঁদাবরী উপত্যকায় অন্ধ জনদের 
মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এই সময় হইতে মধ্যদেশ আর্ধসভ্যতার 
মধ্যকেন্দ্র হইয়। উঠে। 


১৮০ সমাঁজবিদ্যা 


: বৈদিক যুগের এই শেষ পর্বে আর্ধদের আথিক সামাজিক ও 
রাষ্িক জীবন আরও উন্নত ও জটিল হইয়। উঠে। চাষের জমির 
মালিক কৃষকদের বদলে বড় বড় ভূসম্পন্তির মালিক জমিদারগোষ্টীর 
বিকাশ হয়। কৃষি সাধারণ লোকের প্রধান জীবিকা হইলেও, 
ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও স্বতন্ত্র বণিকগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। কারুকর্ম 
বংশানুক্রমিক পেশারূপে বিভক্ত হইতে থাকে এবং অনেকট। তাহারই 
উপর ভিত্তি করিয়া জাতিবর্ণভেদ দেখ! দেয় সমাজে । বণিক ও 
কারুজীবীর। ণগণ* (৪911) হিসাবে গো্টীবদ্ধ হইয়া! যায়। আগের 
দিনের জনপতি গোষ্সীপতি ও দলপতির বদলে বড় বড় প্রাজার!; 
দেখ| দেন এবং তাহাদের কতৃত্বও বাড়িয়। যায় । রাজকীয় যাগঘছ্ের 
প্রচলন হয়, যেমন রাজন্য় যক্জর, অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি। 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র, এই চারিটি বর্ণে সমাজ আগেই বিভক্ত 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু বৈদিক যুগের গোড়াতে বর্ণবন্ধন ও গৌঁড়ামি 
দৃঢ় ছিল না। পরবর্তীকালে এই বন্ধন ক্রমেই দৃঢ় হইতে থাকে 
এবং উচ্চবর্ণের ত্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দিত'ও দেখ! 
দেয়। অনারধদের সহিত পদে পদে সংঘাত হয় এবং ক্রমে তাহাব| 
বশ্যতা স্বীকার করিলে শ্ৃদ্রবর্ণের সংখ্য। বাড়িতে থাকে । এইভাবে 
আর্ধর| মধ্যদেশ হইতে ক্রমে পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতের দিকে আধিপত্য 
বিস্তারের জন্য অগ্রসর হইতে থাকেন 1, 

এই সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ বেদ-সংহিতার যুগ হইতে উপনিষদ- 
ব্রাহ্মণ-স্ত্র সাহিত্যের যুগ পধস্ত প্রোষ্টপূুৰ ২৫০০-৩০০ ) আধদের 
সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থার যেমন পরিবর্তন হয়, ধর্মচিস্তা ও ধ্যানধারণারও 
ক্গেমনিই রূপাস্তুর ঘটে। খণ্ধেদের দেবতার। অধিকাংশই প্রাকৃতিক 
শক্তির প্রতিমূর্তি ছিলেন, ইন্দ্র উষা বরুণ অগ্নি মরুৎ সকলে । সরল 
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মানুষের স্বতঃ-উৎসারিত স্তবস্তরতি-মন্ত্রে তাহাদের আরাধনা করা হইত 
এবং দেবতারা তখন মানুষের কামন।-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য 
পুঁজিত হইতেন। পরে উপনিষদ-ব্রাঙ্ষণের যুগে আর্ধরা আরও 
উন্নত ও সংঘত চিন্তায় অভ্যস্ত হইলেন এবং বনুদেবতার বদলে 
একদেবতার (ত্র) কল্পনা করিতে লাগিলেন । তাহার সহিত 
আরও একটী এঁতিহাসিক ঘটন। ঘটিল। অনার্ধদের সহিত সংঘাত 
ও সামিপ্যের ফলে, বড় বড় জনপ্রিয় অনাধ দেবতাবা আর্দের 
দেবমপগ্ডলীর অন্তর্ক্ত হইতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে শিব 
বা মহাদেব প্রধান। আর্ধদের প্রাচীন দলে ব্রহ্মা রহিলেন, তাহার 
চাবি মুখ চারি বেদ, এবং তিনি ধ্যানরত ও স্থির। নব্যদলের নূতন 
দেব্ঞা হইলেন বিষুও, তাহার চারি হাত সতত কর্মরত, শঙ্খ-চক্র-গদা- 
পদ্মেব সাহায্যে তিনি সবদা কল্যাণ ঘোবণ। করিতেছেন অন্যায়ের 
শ[সন করিতেছেন, একা প্রতিষ্ঠ। করিতেছেন এবং সৌন্দর্য প্রকাশ 
করিতেছেন । সমকালীন আধ বাজার দেববপ হইলেন বিষ! 


রামায়ণ-মহাভারতের সমাজচিত্র 


আর্ধ-অনার্ধদের এই ঘাত-প্রতিঘাত, মিলন-মিশ্রণ, আর্ধসমাজের 
বিভিন্ন বর্ণের মপো, বিশেব করিয়া উচ্চবর্ণের ত্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে 
প্রভুত্বের প্রতিদ্বন্দিত।, বড় বড় আধ-জনের মিলন (০0981101010) ও 
মৈত্রীবন্ধন (91119709), ভাবতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করিয়। 
পুঝে ও দক্ষিণে আধসভ্যতার প্রপার ইত্যাদি বু এঁতিহাসিক বিষয় 
লইয়া আমাদের ছুইটি শ্রেষ্ঠ জাতীয় মহাকাব্য “রামায়ণ” ও “মহাভারত; 
রচিত হইয়াছে । এতিহাসিক বিষয় রূপক ও গল্পাকারে বর্ণনা 
করিতে হইলে কবি-শিল্পীদের কিছুট। কল্পনার রঙ মিশাইতে হয়। 


১৮২ সমাজবিদ্যা 


ইহা কেবল সেকালের বৈশিষ্ট্য নহে, একালের সাহিত্যেরও বৈশিষ্ট্য । 
কিন্ত তাহাতে কাহিনীর অন্তরালের ইতিহাস বিকৃত বা লুপ্ত হইয়া 
যায় না, যদি অবশ্য স্বেচ্ছায় তাহা ন। করা হয়। বাল্মীকির রামায়ণ 
ও ব্যাসদেবের মহাভারত প্রথমে যে-ভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহ। 
পরবতীকালে যুগে যুগে বিভিন্ন কৰি ও শাস্ত্রবিদ্ অনেক অদল-বদল 
করিয়াছেন। সমাজের প্রয়োজনে, তখনকার আদর্শ ও নীতিকে বড় 
করিয়! তুলিয়৷ ধরিবার জন্য, তাহারা ছুই মহ'কাব্যকে আশ্রয় করিয়া 
তাহার কোন-কোন কাহিনীর নৃতন রূপ দিয়াছেন। বাংলাদেশে 
যেমন কাশীরাম দাস “মহাভারত” এবং কুত্তিবাস “রামায়ণ, বূচন। 
করিয়াছেন। মুল মহাকাব্যের সহিত তাহার পার্থক্য আছে। 
তাহ! থাকিলেও, মুল রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের প্রাচীন ঝ্বুগর 
সামাজিক ইতিহাসের শ্রেন্ঠ আকরগ্রন্থ এবং মোটামুটি বলা যায়, 
আধযুগের পরিপূর্ণ সমাজচিত্র এই ছুই মহাকাব্যে যেমন প্রতিফলিত 
হইয়াছে, তেমন আর কোন গ্রন্থে হয় নাই। 

রামায়ণের চিত্র । পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নারদ মহাকবি বাল্ীকির নিকট 
অযোধ্যার ইক্ষাকুবংশের রাজা দশরথের পুত্র যুবরাজ রাণচন্দরের 
অভিষেকের আয়োজন, দশরথের মৃত্যু, রামের দণ্ডকারণ্যে 
( দাক্ষিণাত্যে ) বাস, লঙ্কার (সিংহল ) রাজা রাবণ কতক সীতা- 
হরণ, রামের সহিত কিক্ষিন্ধ্যার € দক্ষিণ-ভারতের বেল্লারী জেলায় ) 
বানরপতি স্বুগ্রীব ও হনুমানের মিলন, বালিবধ, সীতার অন্বেষণে 
বানরগণের-চতুদিকে যাত্র।, সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন, রামের সসৈন্যযে 
লঙ্কায় প্রবেশ ও রাবণবধ, সীতার অগ্রিপরীক্ষা, রামের অফ 
প্রত্যাগমন ও রাজ্যভার "গ্রহণ পর্যস্ত ঘটনা বর্ণন। করিয়! বলিয়াছিলেন 
যে রামরাজ্যে লোকে আনন্দিত, ধর্মপরায়ণ, নীরোগ ও ঢভিজ্জ- 
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ভ়শুন্য হইবে, রামচন্দ্র অনেক রাজবংশ স্থাপন করিবেন এবং 
চতুঃবর্ণের প্রজাদের নিজ নিজ ধর্মে ও কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন |, 

রামায়ণের এই কাহিনী হইতেই বুঝ! যায়, আর্ধ বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র 
প্রধানতঃ দক্ষিণ-ভারতে আর্ধসভ্যতার প্রসারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 
প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়া, তাহ। ন। হুইলে গ্রীতি ও ভালবাসার 
দ্বার। তিনি অনার্দের জয় করিয়াছিলেন। অনার্দেরই ব্যঙ্গ করিয়া 
বানত্র বল। হইয়াছে, কিন্তু দক্ষিণের বানরপতি হনুমান রামের ভক্ত 
ছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের অনাধদের প্রধান উপাস্ত দেবতা শিবের 
হরধনঃ ভঙ্গ করিয়াছিলেন রামচন্দ্র এবং দোর্দগুপ্রতাপ অনাধ বাজা। 
রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। অথচ ক্ষত্রিয় রাজকুমার রামচন্দ্র গুহক 
চণ্তান্মরকে মিত্র বলিয়! গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই এবং 
তিনি বিভীষণেব বন্ধু ও বানবদের পুজ্য দেবতাও হইয়াছিলেন 
অনার্দের সহিত আধদের মিলনে এবং আধ সভ্যতার প্রসারে 
রামারণের নায়ক রামচন্দ্রেব এতিহাসিক ভুমিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন :( “রামচন্দ্র ধর্মের দ্বারাই অনার্ধদিগকে জয় করিয়। 
তাহাদেখ ভক্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে 
পরাস্ত করিয়। বাজ্যবিস্তার করেন নাই। দর্ক্ষণে তিনি কৃষিস্থিতি- 
মূলক সভ্যত। ও ভক্তিমূলক একেশরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি 
সেই-যে বীজ রোপণ করিয়া আসিয়াছিলেন বহু শতাব্দী পরেও 
ভারতবর্ষ তাহাব ফল লাভ করিয়াছিল।” ব্লামচন্দস আরও একটি 
কজ করিয়াছিলেন। নারদের ভাষায়, ভিনি চতুবর্ণের প্রজাদের 
নিজ নিজ ধর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন | অর্থা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ 
শূদ্র_এই যে চাুরুবর্ণের ভিত্তির উপর আর্ধসমাজের প্রতিষ্ঠা__তাহাও 
ক্বমচন্দ্র দৃঢ় করিয়াছিলেন। 
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মহাভারতের সমাজ । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ “মহাভারত 
আলোচন।' করিলে স্পষ্টই দেখ। যায় বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্ধদের 
সহিত অনার্ধদের রক্তের মিলন ও ধর্মেব মিলন ঘটিতেছিল।” 
রামায়ণের মতে! মহাভারতেও আধ-অনার্ধের এই বিরোধ-মিলনের 
চিত্র তো আছেই, তাহ! ছাড়াও আর্দের প্রতিষ্ঠিত সমাজ রাষ্ট্র ও 
সংস্কৃতি বিষয়ের এতিহাসিক তথ্যে মহাভারত এত সমুদ্ধ যে তাহাকে 
ভারত-ইতিহাসের সামাজিক উপকরণের অফুরস্ত' আকর বলা যায়। 

মহাভারতে দেখা যায়, বর্ণাশ্রমিসমাজ" দৃঢ় ভিত্তির উপব স্থাপিত 
হইয়াছে । বর্ণভেদ ও বিচার কর্মগত ন। হইয়া ক্রমেই জন্মগত হয়! 
উঠিয়াছে। কর্মগুণ দ্বার| বর্ণ-বিচারের দৃষ্টাস্ত মহাভারতে অধশ্য 
অনেক আছে। যক্ষের এক প্রশ্নে উত্তরে যুপিটির বলিয়াষ্িলেন 
যে কুল, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কিছুই দ্বিজত্বেব কারণ নভে, একমাত্র 
বৃত্তই চরিত্র) দ্বিজত্বের হেতু €(বনপব)। কুরুপাগ্ডবের শস্ত্রবিগ্তা 
পরীক্ষার সময় কর্ণ সন্ভাস্থলে উপস্থিত হইলে ভীম তাাকে সতপুত্র 
বলিয়। উপহাস করিয়াছিলেন | উত্তরে ছযোধন ভামকে বলিয়াছিলেন : 
“মানুষকে তাহার কর্ম দ্বার! বিচার করিতে হইবে, জন্মের দ্বারা নহে? 
(আরিপব )। এবকক্ত্সানও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু তাহ। 
হইলেও, জন্মগত বর্ণবিচারেব চিত্রই প্রধান সামাজিক সত্য বলিয়। 
মনে হয়। ত্রাঙ্গণ জন্ম হইতেই অন্যান্ বর্ণের গুরু (অনুশাসনপর ); 
ব্রাঙ্গণবংশে জাত দশ বৎসরের শিশু৪ শতাষু ক্ষত্রিয়ের পিতুতুল্য গুরু 
(&)7; অগ্নি যেমন শ্মশানে থাকিলেও তাহার মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না, 
্রাঙ্গণও যে অবস্থায় থাকুন, ন! কেন তাহার জন্মগত মাহাত্ম্য নষ্ট হয় ন। 
(এ)। শ্রীমগ্চবগীতাতেও দেখা যায়, অর্জ শরীক বর্ণা- 
শ্রমনত্ব বুঝাইতেছেন। বর্ণাশ্রমিসমাজের সুদৃঢ় সং পরিচয়ই 


বৈদিক সমাজ ও সভ্যত। ১৮৫ 


মহাভারতে পাওয়! যায়। ইহা ছাড়া কৃষি পশুপালন গো-সেবা, 
ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজধর্ম, শিক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্পকল্লা ইত্যাদির 
সমকালীন পরিচয়ও যথেষ্ট পাওয়! যায় মহাভারত হইতে। / তাহার 
বিস্তারিত বিবরণ একটি বৃহৎ গ্রন্থের বিষয়বন্ত্র হইতে পারে। 

(সংক্ষেপে বলা যায়, মহাভারত হইতে প্রাচীন ভারতের যে 
সমাজচিত্র আমর। পাই, তাহাতে দেখ। যায় যে শেষ পর্ধস্ত চতুবর্ণ- 
বিন্তাসই আর্সমাজের ভিত্তি ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠে। গুণগত 
ও কর্ণগত বর্ণবিভাগ ক্রমে জন্মগত হয় এবং সমাজের বর্ণকেক্দ্িক 
গো্টী ও শ্রেণীর মধ্যে সচলতাও স্বভাবতঃই নষ্ট হইতে থাকে ৫ নিম্ন- 
বর্ণর উপন উচ্চবর্ণের অত্যাচার অবিচারও চলিতে থাকে । তাহার 
ফলে ধাবে ধীরে সমাজের মধ্যে অসস্ভোষ ও বিদ্রোহের মনোভাব 
জাগিতে থাকে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


শী 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম 





আর্দের সহিত অনার্ধদেন বিরোধ ও মিলন-মিশ্রণ ছইয়ের পরিচয় 
পাওয়। যায় রামায়ণ-মহাভারত হইতে । এই মিলন-মিশ্বণের ফলে 
ক্রমেই সমাজে বর্ণসংকর ও ধর্মসংকর উৎপন্ন হইতে থাকিল। শাস্ত্র- 
কারর। নীতির বঁঞ দিয়। উচ্চ-নীচ বর্ণের ব্যবধান রক্ষা করিতে তৎপর 
হইলেন। 8 সহিত সমাজে সঙ্কোচন দেখা দিতে লাগিল। 


১৮৬ সমাজবিদ্ঠা 


সাধারণ মানুষ বেদ-উপনিষদের ধর্মতত্বও বুঝিতে পারিল না। ববীন্দ্র- 
নাথ বলিয়াছেন : “একদিন ইহারই একট! প্রবল প্রতিক্রিয়। ভারত- 
বধের ছুই ক্ষত্রিয় রাজসন্নযাসীকে আশ্রয় করিয়। প্রচণ্ড শক্তিতে প্রকাশ 
পাইয়াছে। ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহ! যে সামাজিক 
নিয়মমাত্র নহে__সেই ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানব মুক্তি 
পায়, সামাজিক বাহ্য প্রথাপালনের ছ্বার। নহে-_এই ধর্জনীতি যে 
মানতষের সহিত মানবের কোনো ভেদকে চিরম্তন সত্য বলিয়া! গণ্য 
করিতে পারে না, ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই 
ভারতবর্ধে প্রচার করিয়াছিলেন 1৮ 


“জৈন-োদ্ধ যুগের তাখ্পধ 


জৈন-বৌদ্ধ যুগ ভারত-উত্তিহাসের একটি প্রধান যুগ। ইহাকে 
আর্ধ-ভারত ও হিন্দু-ভারতের মধ্যকার যুগ বল! যায়। ইহার 
তাৎপধ ও গুরুত্ব ্থন্ধে রবীন্দ্রনাথ ধলিয়াছেন : “আধুগে ভারতের 
আগন্ধক ও আদিম অধিবাসাদেন মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। 
বে।দ্ধযুগে সেইসকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুপ্সি এক 
ধর্মবন্তায় ভাঙিরাছিল- শুধু তাই নয়, বাহিরের নান। জাতি এই 
ধর্মের আহ্বানে ভারতবাসীদের সঞ্গে মিশিয়াছিল। তার পরে এই 
মিশ্রণকে যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়। একট! 
ব্যবস্থ। খাড়৷ করিয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথ। তুলিয়াছে। বৈদিক 
যুগ ও হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পুজাতস্ত্রে ঘে গুরুতর পার্থক, 
আছে তাহার মাঝখানের সন্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ 1» 

আধ-ভারত ও হিন্দুভারত, এই ছুইয়ের মধ্যকার সেতু হইল 
জৈন ও বৌদ্ধযুগ। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় একর্ময়ে প্রচারিত 


জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ১৮৭ 


হইয়াছে, এবং ছুই ধর্ম কোন কোন রাজ! রাজধর্ম রূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও পোষকতার 
জন্য তাহার যে-রকম প্রসার ও প্রভাব বাড়িয়াছিল, তাহাতে ভারত- 
ইতিহাসের এই সন্ধিকালকে সাধারণভাবে কেবল “বৌদ্ধযুগ” বলিলে? 
ভুল হয় ন|। 


মহাবীর ও বুদ্ধ 


মহাবীর ও বুদ্ধদেবের জন্ম ও নিবাণের (মৃত্যু) কাল লইয়া 
মতভেদ আছে। মহাবীর বয়মে গৌতম বৃদ্ধের চেয়ে কিছু বড় 
ছিলেন। বুদ্ধদেবের জন্ম ৫৬৬ এ্জষ্টপূবাব্ধ বলিয়। এখন অনেকে 
মান্য! লইয়াছেন। ৮০-৮২ বশসর বয়সে তিনি নিবাণলাভ করেন । 
অর্থাৎ মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই গ্রীষ্টপূৰ যষ্ঠ শতকে জন্ম গ্রহণ করিয়া, 
প্রায় স্রীষ্টপূৰ পঞ্চম শতকের প্রথম পাদ পধন্ত ধর্মপ্রচার করেন। 

জৈনদের বিশ্বাস মহাবীরের পূে ২৩ জন তীর্থকর জৈনধর্ম প্রচার 
করেন এবং মহাবীর ২৪-তম তীর্ঘকর। মহাকীরের পুর্ব-তীর্ঘংকর 
পার্খবনা্ব।১ শ্রীষ্টপূর্ নবম শতকের গোড়ায় কাশী নগরের ক্ষত্রিয় 
রাজবংশে পার্খশনাথের জন্ম হয়। জৈনধর্ন বলিতে যাহ। বুঝায় তাহা 
পার্শবনাথই প্রতিষ্ঠ।ঠ করেন এবং মহাবীব পরে তাহার প্রসারে ও 
প্রচারে সাহায্য করেন। মৃহাবীরের জন্ম হয় বৈশালী নগরে, উত্তর 
বিহারে । নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্ত নগরে ক্ষত্রিয় শাক্য- 
বংশে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। ভাহার প্রবতিত ও প্রচারিত ধর্মই 
বৌদ্ধধর্ম । পার্খ্বনাথ, মহাবীর, বুদ্ধদেব, তিনজনেই ক্ষত্রিয় রাজবংশ- 
জাত। ইহ! লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৈদিক ধর্মের সংস্কার করিবার 
জন্য, তাহার সব্ীর্ণতা ও গৌড়ামির বিরুদ্ধে, ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের 


১৮৮ সমাজবি্া 


বাহুল্যের বিরুদ্ধে, ধাহারা বিদ্রোহ করিয়া ভারতে নৃতন ধর্মের ভিত্তি 
স্থাপন কবিয়াছিলেন, তাহার। সকলেই অব্রাহ্মণ ছিলেন। 


জৈনধর্মের সারকথা 


। জৈনধর্মের প্রবর্তক পার্্বনাথ চান্রিটি ব্রত পালনের কথ! বলিয়া 
গিয়াছেন £ ১। জীবহত্য। না কর। ব| অহিংস : ২। মিথ্য! ন। বল।, 
ব। সত্যঃ ৩। চুবি ন। করা, ব। অচৌরধ; ৪) বিষয়সম্পন্তির 
প্রতি আসক্ত না হওয়।, বা অপরিগ্রহ। মহাবীর পরে এই চারিটি 
ব্রতের সহিত পঞ্চম একটি ত্রত যোগ করেন, ব্রঙ্গচর্য। এই পাচটি 
ব্রত পালনই জৈনধর্জেব সারকথ। ) জৈনদের “নিগ্রন্থ” বল! হয়। 
বাহার কোন গ্রন্থি নাই বা বন্ধন নাই, তিনি নিগ্রন্থ। এই পাচটি 
ব্রত পরিপূর্ণপে পালন করিবার জন্য মহাবীর নিছে নগ্নতা অবলম্বন 
করেন। নগ্নতার ব্যাপানে পার্খনাথপন্থী ৪ মহাবীরপন্থা জৈনদের 
মধ্যে পবে মতভেদ হওয়াতেই “শ্বেতান্বর” ও *দিগস্বর” এই দ্বুই 
সম্প্রদায়ে জৈনর। ভাগ হইয়। যান। অন্তান্ত বিষয়েও এই ছুই জৈন 
দলের মধ্যে মতভেদ ছিল। যেমন, দিগন্বর-মতে মহাবীরেক মুতি 
নিপ্নাণ করিতে হইলে তাহা নগ্ন হইবে, আলোকের মোক্ষের অধিকার 
নাই, কেবল পুরুষের আছে। 

পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে নদীতীরে একটি সালগাছের তলায় 
তপস্তা। করিয়। পার্্শনাথ ধর্নজ্ঞান লাভ করেন। তপস্তায় সিদ্ধিলাভ 
করিয়! তিনি জিন” হন। “জি” ধাতু হইতে “জন; হইয়াছে, অর্থাৎ, 
যিনি সমস্ত প্রবৃত্তিকে জয় করিয়াছেন, ভিনিই “জৈন” । আধুনিক 
উত্তর ও দক্সিণ-বিহার এবং পশ্চিমে কৌশান্বী পৰ্যস্ত অঞ্চল ভ্রমণ 
করিয়। মহাবীর নিজে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন । তাহার প্রধান 


জৈন ও বোদ্ধ ধর্ম ১৮৯ 


কর্মক্ষেত্র ছিল রাজগৃহ-নালন্দা অঞ্চল। রাজগৃহ তখন সমৃদ্ধ নগর 
ছিল এবং পূর্ব-ভারতের জ্ঞানচ্ঠার প্রধান কেন্দ্র ছিল।' স্বাধীন ও 
নৃতন ধর্ম-দার্শনিক চিস্ত। বা মতামত প্রচারের অন্থুকুল ক্ষেত্র বলিয়। 
বুদ্ধদেবও রাজগৃহকে তাহার প্রধান প্রচারক্ষেত্র করিয়াছিলেন। 
মানভুম-বিহার-ছোটনাগপুর অঞ্চল জৈন-বৌদ্বধর্মের প্রধান প্রচার- 
কেন্দ্র ছিল, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই অঞ্চলে বৈদিক ও 
্রান্মণ্যধর্ম দৃমূল হয় নাই বলিয়া, এঁতিহাসিকের! মনে করেন, 
মহাবীর ও বুদ্ধ তাহাদের জাতি-বর্ণ-নিরপেক্ষ ধর্ম প্রচারের কেন্দ্ররূপে 
স্থুনটিকে নিবাচন করিয়াছিলেন । 


বৌদ্ধধর্মের সারকথ। 


রাজপুত্র হইয়াও গৌতম বুদ্ধ বাল্যকাল হইতেই ভাবুক ও 
সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। পথে পঙ্গ, বুদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত ও মৃত 
লোক দেখিয়া তিনি মানুবের রোগ, ছুঃখ জরা ও মরণের চিন্তায় 
কাতর্,হইয়। পড়েন। এ-সব ভইতে কি মান্ষের মুক্তি নাই? মুক্তি 
কিসে? শান্তি কিসে? এই চিস্তাতেই তিনি ধ্যানমগ্ন হইলেন 
এবং রাজৈশ্র্ব, সংসার সব ত্যাগ করিয়া সন্্যাসী হইয়! চলিয়া 
গেলেন। ছয় বতসর তিনি রাজগুহ, উরুবিন্ব ( গয়। জেলায় ) অঞ্চলে 
ঘুরিলেন, তপস্ত| করিলেন। অবশেষে বোধগয়ার বিখ্যাত বোধি- 
বুক্ষের তলায় ধ্যানস্থ হইলেন এবং গভীর সাধনার পর সত্য-জ্ঞান 
লাভ করিলেন। 

অহিংসা, শাস্তি, সাম্য ও মৈত্রী, লৌদ্ধধর্মের সার কথা। কি 
উপায়ে এই ধর্মের সাধনা করিতে হইবে? অসংঘত সুখভোগ, 
অথবা অত্যধিক সংযত কঠোর তপস্তা, কোনটাই বুদ্ধদেব ভাল 


১৯০ সমাজবিদ্া 


বলিতেন না । অর্থাৎ ভোগের পথ, বা তপন্যার পথ, কোন দিকেই 
বাড়াবাড়ি কর! ঠিক নহে, এই ছিল তাহার মত। ছুইয়ের মাঝামাঝি 
পথই ধর্মসাধনার শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়! তিনি মনে করিতেন। ইহাই 
বৌদ্ধ সাধনার নমধ্যপন্থা”। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, “শীল” শ্রহণ করাই 
মুক্তিলাভের উপায়। চরিত্র” শব্দের অর্থই এই, যাহাতে করিয়। 
চল! যায়। শীলের দ্বারা এই চবিত্র গড়িয়া উঠে। শীল কাহাকে 
বলে? “শীল” আমাদের চলিবার সম্বল বা নীতি। এইগুলি 
প্রত্যেকটি এক-একটি শীল : 

পাণং ন। হানে-_ প্রাণীকে হত্য। করিবে ন| | 

নচ দিনমাদিয়ে__ যাহা তোমাকে দেওয। হয় নাই, তাহ! লইবে না! | 

মুসা না ভাসে__মিথ্য। কথ| বলিবে না । ইত্যাদি__ 
এই শীলগুলিই হইতেছে মঙ্গল। মঙ্গললাভই মুক্তির সোপান । 
মঙ্গললাভ করিতে হইলে “মেক্তিভাবন।” ক! মৈত্রীভাবনার প্রয়োজন। 
প্রতিদিন ভাবিতে হইবে যে সকল প্রানী সুখী হোক (সব্বে সন্ত। 
স্ুখিত! হোন), শক্রহীন হোক ( অবের। হোল্ত), অহিংস হোক 
(অব্যাপজঝ। হোন্ত)। এই মৈত্রীভাবন। দ্বার সকল মানুষের মধ্যে 
চিত্তকে প্রসারিত করিতে হইবে । 

বৌদ্ধধর্ম কোন বিশেষ জাতি, বর্ণ ও শ্রেশীর জন্য নয়। উচ্চ-নীচ, 
ধনী-নিধন, সকলেই তাহার ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাহার 
শিষ্যদের মধ্যে রাজা বি্বিসার ছিলেন, ব্রাহ্মণ সারিপুত্র ও মৌদ্গলায়ন 
ছিলেন, শাক্যপুত্র আনন্দ ছিলেন, বণিক অনাথপিগুদ ছিলেন, 
পরামাণিক উপালী ছিলেন এবং পতিতা অন্বাপলী৪ ছিলেন । এই- 
ভাবে ধর্মপ্রচার করিয়া বুদ্ধদেব ৮০-৮২ বসর বয়সে কুশীনগরে 
(উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলায় ) নিবাণলাভ করেন । 


জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ১৯১ 


বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার 
বৌদ্ধধর্মের এই সাম্য মৈত্রী ও অহিংসার বাণী দেশ-দেশাস্তরে 
ছড়াইয়!-পড়িল। মানুষের অন্তরের গভীরে নাড়! দিয়াছিল বলিয়া 
তাহার বাঁধভাউ। বন্যায় ভারতের ভৌগোলিক সীম! ভাসিয়৷ গেল। 
এবং বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মদেশ চীন জাপান, শ্যাম জাভা মঙ্গোলিয়া তিব্বত, 
সবত্র ছড়াইয়। পড়িল। ববীন্র্রনাথের ভীষায় বলা যায় : 
“মানব-ইতিহাসে তার চিবন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক 
সীম! অতিক্রম ক"রে ব্যাঞ্চ হল দেশে দেশান্তরে | (ভোরতরর্য তীথ হয়ে 
উঠল, /অথাৎ স্বীরুত হল সকল দেশের দ্বারা,( কেননা বুদ্ধের বাণীতে 
| এটি সেদিন ন্বীকার করেছে সকল মানুষকে (সে কাউকে অবজ্ঞা 
করেনি, এই জন্যে সে আর গোপন রইল ন1। (সত্যের বন্তায় বর্ণের 
বেড! দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশ-বিদেশের সকল 
জাতিব কাছে। এল চীন ব্রদ্ধদেশ জাপান, এল ভিব্বত মঙ্গোলিয়া। 
দুষ্ঠর গিরি-সমুদ্র পথ ছেডে দিলে অমোঘ সত্যবার্তার কাছে।” 
শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তরে, পৰতগুায়, এশিয়া মহাদেশের মানুষ 
যেন জাতি-বর্ণ-নিধিশেষে বৌদ্ধধর্মের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। 
তলোয়ার কামান-বন্দুক লইয়। বৌদ্ধধর্মের প্রচার করিতে হয় নাই। 
মানুষের অন্তরে যাহার স্থান, অন্তরের টানে তাহা প্রসারিত হইয়াছে । 
পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাসে এ-দৃষ্টাস্ত ও বিরল | 


আধুনিক যুগে বৌদ্ধধর্মের গুভাব 


বৌদ্ধধর্মীরা পরে “হীনযান, ও “মহাযান, দ্ুই সম্প্রদায়ে ভাগ 
হইয়া গিয়াছেন। মুক্তিপূজ। প্রচলন ও বনু বৌদ্ধ দেবদেবীর স্ব 
করিয়া মহাযান বৌদ্ধর| হিন্দুধর্পের সহিত আপস-রফ1 করিয়! 


১৯২ সমাজবিদ্যা 


লইয়াছেন। ভারতের বাহিরে এই মহাযান বৌদ্বধর্মেরই প্রসার 
হইয়াছে ।: ভারতের ভিতরে বৌদ্ধধর্মের স্বতন্ত্র সত্ত। থাকিলেও, 
হিন্দুধর্মের মধ্যেই তাহা বিলীন হইয়া গিয়াছে। খাঁটি বৌদ্ধদের্ৎ, 
সংখ্যা এখন ভারতে বেশী নাই। কিন্তু তাহাতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
কুগ্নী হয় নাই। স্বাধীন ভারত-রাষ্্টী আজ অশোকন্তম্ত প্রতীক-রূপে 
গ্রহণ করিয়াছে। বৌদ্ধদের শীল-সাধন! হইতে এশিয়ার প্রায় সকল 
রাষ্রী আজ ভারতের উদ্যোগে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তি ও মেত্রীর 
জন্য, পঞ্চশীল নীতির সমর্থক। মনে হয় যেন পৃথিবীর হিংস-দ্বেষ- 
জর্জর, যুদ্ধ-রলাস্ত, শাস্তি-কাতর মানব আবার ভারতের বৌদ্ধধর্মের 
আদর্শকে আলিঙ্গন করিতে .চাহিতেছে। এই কথা মনে করিয্াই 
রবীন্দ্রনাথ তাহার বিখ্যাত '“বুদ্ধজন্মোৎসব+ কবিতায় লিখিয়াছিলেন : 
হিংসায় উন্মত্ত পুথ্থিঃ নিত্য নিঠুর ছন্দ, 
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ। 
নৃতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণা, 
কর" ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন? অমুতবাণী, 
বিকশিত কর” প্রেমপন্ম চিরমধুনিষ্যন্ন | 
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনস্তপুণ্য, 
করুণাঘন, ধরণীতল কর” কলঙ্কশন্য 





এহাবীর ও বুদ্ধের ধর্ম প্রচারকালে পুবভারতে ছুইটি শক্তিশালী রাজ্য 
ছিল কোশল (উত্তরপ্রদেশের ফয়জাবাদ, গণ্ডা ও বরৈচ জেলায় ) 
€ মগধ (দক্ষিণ-বিভার, পাটন! ও গয়। জেল।)। ক্রমে মগধের 
বিস্তাব হইতে থাকে । বিশ্বিসারঃ অজাতশক্র, শিশুনাগবংশ ও 
নন্দবংশের রাজত্বকালে মগধের 'প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ে। ভারতের 
উন্তবব-পশ্চিম সীমান্তে তখন অনেক ছোট ছোট জনপদ ছিল। প্রথমে 
পারঃগ্যর রাজার বষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে; মহাবীর ও বুদ্ধের সময়ে, 
গাদ্ধাব্র তক্ষশিল। এবং উন্তর-পশ্চিম অঞ্চল পারসীক সাস্রাজ্যকুক্ত 
করেন। পরে অভিযান করেন প্রাক বার আলেকজাগ্ডার (৩২৭-৩২৫ 
শাষ্টপূবাব্ব)। আলেকজাগ্ডাব বিপাশার তীর পযন্ত অগ্রসর হন, 
ইচ্ছ। ভিল পুবভারতেব রাজ্যও দখল করিবেন। কিন্তু উত্তরের 
ভোট ছে।ট-বাজা জয় করিতেই উাহাব সৈন্বাদল ক্লাস্ত হইয়। পড়িয়াছিল। 
স্থতরাং ভারত-জয়েব বাসন। ত্যাগ করিয়। তাহাকে ফিরির| যাইতে 
হইয়াছিল । ফিবিখার পথে বাবিলনে তাহার মৃত্যু হয় এবং ভাহার 
বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙিয়। যায়। ইরান, আফগানিস্থান ও ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজ! হন সেলুকস। 


চন্দ্রগুপ্ত মৌধ্য 


আলেকজান্ডার যখন পাঞ্জাবে ছিলেন তখন চন্দ্রগুপ্ত নামে এক 
ঘুবক যুদ্ধবিচ্ঞ। শিক্ষার জন্য তাহার শিবিরে আসিয়াছিলেন। কোন 
কারণে তাহার বিরাগভাজন হওয়ায় চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবির হইতে 


৮৩ 


১৯৪ সমাজবিদ্যা 


পলায়ন করিয়। বিদ্ধ্যপবতের জঙ্গলে চলিয়। যান। মগধের নন্দরাজার। 
তখন নানা কারণে প্রজাদের অপ্রিয় হইয়। উঠিয়াছিলেন। শোনা 
যায়, চাণক্য ব| কৌটিল্য নামে তক্ষশিলার এক কৃটবুদ্ধি ব্রাঙ্গণের 
পরামর্শে বিন্ধ্য অঞ্চলে সৈন্ত সংগ্রহ করিয়। চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের 
উচ্ছেদের জন্ত মগধ অভিযান করেন। তারপর মগধের রাজসিংহাসন 
দখল করিয়া তিনি প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজবংশ মৌধদের 
প্রতিষ্ঠা করেন। 

কেহ কেহ বলেন চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের রানী ব| দাসী মুরার গর্জাত 
সন্তান ছিলেন। মনে হয় তিনি মোরীয় নামে এক ক্ষত্রিয়বংশের 
রাজ! ছিলেন। বুদ্ধের সময় এই মোরীয়বংশ পিপ্ললীবন মক 
রাজ্যে (সম্ভবতঃ নেপালী তরাই ও গোরক্ষপুর জেলার মধ্যখানে ) 
রাজত্ব কবিতেন। নন্দবংশ উচ্ছেদ করিয়। চন্দ্রগুপ্ত রাজ। হন এবং ক্রমে 
উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহীশুরের সীমান্ত পর্যস্ত তাহার সাম্রাজ্য 
বিস্তার করেন। পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ সেলুকসের অধীনে ছিল । 
সেলুকসকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়| চন্দ্গুপ্ত বর্তমান আফগানিস্থান 
ও বেলুচিস্থানের অধিকাংশ তাহার সাত্রাজ্যতুক্ত করেন। চন্রগুপ্তের 
রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে (পাটনায়) এবং সেলুকসের গ্রীক দূত 
মেগাস্থিনিস দীর্ঘকাল সেখানে বাস করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে 
চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম গ্রহণ করেন এবং মহীশুরের নিকট শ্রাবণ-বেলগোলা 
নামক স্থানে তাহার মৃত্যু হয়। 


সঞজাট অশোক 
চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র বিন্দুসার, এবং বিন্দুসারের 
. পরে অশোক মগধের রাজা হন। তাহাদের রাজত্বকালের সঠিক 


মৌর্য যগ ১৯৫ 


সনতারিখ লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ থাকিলেও, তাহা মোটামুটি এই- 
ভাবে ধার্য করা যায় : | 
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য : ৩২৬২৩__-৩০২ স্বীষ্টপৃবাব্র 
বিন্দুনার : ৩০২-_২৭৩।৭২ ্ষ্টপুবাব্র 
অশোক : ২৬৯।৬৮-__-২৩৩।৩২ গ্রীষ্টপূবাব্দ 
পিতা বিন্দূসারের রাজত্বকালে অশোক তক্ষশিলা ও উজ্ভয়িনীর 
প্রাদেশিক শাসনকর্ত। ছিলেন বলিয়। মনে হয়। পিতার মৃত্যুর পরে 
তিনি রাজসিংহাসনের অধিকারী হন। তাহ! লইয়া! অন্যান্য ভাইদের 
সৃহিত হয়ত তাহার কলহ-বিবাদ ইয়াছিল। এইজন্য কেহ কেহ 
বন্টন যে সিংহাসন লাভের চার বৎসর পরবে তাহার অভিবেক হয়। 
উৎকীর্ণ লিপিগুলি হইতে অশোকের সাআাজোর সীম। মোটামুটি 
অন্তমান করা যায়। তাহাতে দেখ| যায় যে অশোকের সাম্রাজ্যেব 
পরিসর ছিল পশ্চিমে আ্যান্টিয়োকসের রাজ্যের সীমান্ত হইতে পুবে 
কলিঙ্গ পর্ধস্ত, আর উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে চোল, 
চের, গ্রাণ্, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের উত্তর সীম। 
পরধস্ত। কলিঙ্গ অশোক নিজে জয় করিয়াছিলেন এবং সাম্রাজ্যের 
অন্তান্ত অংশ পিতা ও পিতামহের নিকট হইতে উত্তরাধিকারন্ৃত্রে 
পাইয়াছিলেন। 
অভিষেকের অষ্টম বর্ষে অশোক কলিঙ্গ জয় করেন। এই বুদ্ধই 
তাহার শেষ যুদ্ধ মনে হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তাহার জীবনের গতি 
ফিরিয়া যায়। প্রথম জীবনে তিনি তাহার পিতা ও পিতামহের 
মতো হিন্দুই ছিলেন, কিন্ত এইবার প্রকাশ্যে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করিয়া, অহিংসা শাস্তি ও মৈত্রীর আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইলেন। 
“বিহার-যাত্রাঃর বিলাস ত্যাগ করিক্া। তিনি ধর্মযাত্রা” আরস্ত 


“৯৩৬ সমাজবিছ্। 


করিলেন। এই বর্মনাতির জন্যই অশোক কেবল ভারতের ইতিহাসে 
নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়। আছেন |, 


৬ অশোক-লিপি 


বাজ্যের নানা স্থানে শিলাফলকেঃ গিরিস্তম্তে ও গুহার গায়ে 
লিপি উত্কীণ করিয়। অশোক ধম ও নীতিকথ। প্রচার করিয়াছেন। 
লিপিগুলিতে কোথাও অশোককে ণদেবগণের প্রিয় প্রিরদশী রাজ। 
কোথাও শুধু ণ“দেবগণের প্রিয়? বা এপ্রিরদশশশী রাজা, বল। হইয়াছে। 
কেবল মাস্কীর লাপিতে “অশোক' নাম পাওয়া যায় এবং আর- 
একটিতে “মাগধ; ব| মগধেব রাজ! কথ। বাবহ্ৃত হইয়াছে দেখা যার্ঠ। 
অশোক শাহার অন্তশাসনে যে দ্বাদশটি গুণের অন্শীলন কবিতে 
বলিয়াছেন তাত! এই : 
১| দয়া ২।| দনশালতা ৩। সমভ্যাঙগরাগ ৪1 শুচিতা ৫] মৃহ্তা 
৬। সাধুতা ৭। অন্ব্যয় ও অন্নসঞ্চয় | ৮। সধম। ৯। ভাবস্ুনি 
-০ | ক্রীতজ্ঞাপী ০১1 দ্দভক্তি ১২। ধর্মরতি 
শরাবের বলবুদ্ধির জন্য যেমন নিয়মিত ব্যায়ামচ6। করিতে হয়, 
চিন্তশুদ্ধিব জন্যও সেইবপ কতকগুলি কমানুষ্ঠান আবশ্যক । সেবা- 
শুশ্রাঝ। পিতামাত। গুরু ও বয়ঃজ্যেষ্ঠদের আদেশ পালন, শ্রদ্ধ। ব্রাহ্গণ- 
শ্রমণ দীন-দ্ুঃখী দাস-ভূত্য ও মিত্র-পরিচিতজনকে দান এবং সংযম ও 
অহিংস, এইগুলি নিয়মিত করিলে ধর্মভাব উদ্বদ্ধ হয়। লিপিতে 
দেখ। যায়, অভিনেকের ১০ম বর্ষে অশোক বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করেন 
এবং রাজকীর বিহার-যাত্র। বন্ধ করেন; ১০ম-১২শ বধে যজ্ছে পশুবলি 
নিষেধ করেন, রাজপুরুষদের ধর্মপ্রচারে বাহির হইবার ব্যবস্থা! করেন, 
নিজে ধর্নপ্রচারের জন্ত ধর্নযাত্রা করিতে থাকেন এবং ধর্মলিপি প্রকাশ 
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১৯৮ সমাজ বিদ্যা 


আরম্ত করেন; ১৩শ বর্ষে ধর্ম-মহামাত্রদের নিয়োগ করেন এবং মুখে 
ধরশ্নঘোষণ1 করিতে বলেন ; ২৬শ বধে প্রাণীবধ নিষেধ করেন ॥ - 


৮৮৮্য ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি 


'মৌধ যুগকে প্রাচীন ভারতের বৈদিক-বৌদ্ধ ও হিন্দ্র যুগের সন্ধি- 
কাল বল! হইয়াছে । চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের মতো সাবভৌম 
প্রতিপত্তিশালী রাঙ্গা সেকালে আর কেহ ছিলেন না। সমাজ রাষ্র 
অর্থনীতি ও সংস্কতি, সবক্ষেত্রে তাহার যে ব্যাপক সংস্কার, প্রসার ও 
উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল পধন্ত তাহাই ভারত-সমাজ ও 
ভারত-সংস্কাতির ভিত্তি-্তম্তের মতো আট ছিল। মৌধ যুগ্ধেব 
এই সমাজ-সংস্কৃতি সন্বন্ধে প্রচুর তথা এ উপকরণ পাওয়। যায়। 
তাহার প্রধান আকর তিনটি : ক। মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণ 3 
খ। কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র; গ। অশোক-লিপি। 

মেগাস্থিনিস। 'চদ্গুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে সেলুকসের 
দূতবপে মেগাস্থিনিস কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন । তখন ভারতবষ 
সম্বন্ধে 7০ 1/12/0 নামে তিনি একখানি বই লেখেন। *মআসল 
বইখানি এখন পাওয়। যার না, কিন্ত আরিয়ান, ক্্যাবো, ডায়োডোরস 
প্রভৃতি প্রাচীন লেখকরা সেই বই হইতে অনেক কথা তাহাদের 
নিজেদের বইতে উদ্ধত করিয়। গিয়াছেন। ১৮৪৬ সালে জার্নানির 
বন্‌ বিশ্রবিগ্ঠালয়ের অধ্যাপক শোয়ানবেক বনু পরিশ্রীম করিয়। এই- 
সব বিভিন্ন বই হইতে মেগাস্থিনিসের বিবরণ সংগ্রহ করিয়। *145295- 
17০71511917 নামে একখানি বই রচনা করেন। এই বই হইতেই 
আমর! মেগাস্থিনিসের ভারত-বত্বাস্ত জানিতে পারিয়াছি। 

মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন, “ভারতবর্ষে বহু "পবত আছে, সেগুলি 


মৌর্য যুগ ১৯৯ 


্ষলবান গাছপালায় পুর্ণ। অসংখ্য নদীগ্লাবিত উবর সমতলভূমি 
আছে, তাহার অধিকাংশই জলপ্রণালী দ্বারা সিক্ত, সেইন্তন্য বুসরে 
দুইবার ফসল ফলে। ভান্তবাসীর! শিল্পকর্মে সুনিপুণ। ভারতে 
প্রচুর শস্ত উৎপন্ন হয়, খনিজ দ্রব্য প্রচুর মজত আছে। 

সেকালের ভারতীয় সমাজের গড়ন সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন, 
ভারতের অধিবাসীরা সাতটি জাতিতে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে 
প্রথম হইলেন পণ্ডিতগণ। পণ্তিতের। সংখ্যায় অল্প, কিন্ত মরধাদায় 
শ্রেষ্ঠ। াহাদের কোন রাজকাধ করিতে হয় না! শ্টাহারা যাগঘজ্ঞ, 
পুজ! অনুষ্ঠান ইত্যাদি করিয়। থাকেন। জনসাধারণের ও যথেষ্ট 
উচ্ছুকাব তাহার। করেন। নূতন বসরে হাহাবা সকলে একটি বড় 
সভাধ়ী সমবেত হইয়।, উপস্থিত জনমগ্ডলীকে অনাবষ্টি, বর্ষ, বাতাস, 
রোগ ব্যাধির সম্তাবন। ও অন্যান্ প্রয়োজনীয় জ্ঞ।তব্য বিষয় গণনা 
করিয়। বলিয়া দেন। যে পণ্তিত গণনায় ভুল করেন তাহাকে কোন 
দণ্ড ভোগ করিতে হয় না বটে, কিন্তু তিনি জনসমাজে নিন্দিত হন 
এবং বাকি জীরনের জন্য তাহাকে মোনব্রত অবলম্বন করিতে হয়। 
ভারতের ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিতশ্রেনীর সামাজিক ভূমিকা সন্বন্ধে গ্রীক দূতের 
এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য | 

ভারতের দ্বিতীয় জাতি কুষকগণ। তাহার। যুদ্ধ ব| রাজকার্ধ 
করে না, কেবল চাষবাস করে। সপরিবারে কৃষকরা গ্রামেই বাস 
করে, কখনও নগরে যায় না। তাহার! রাজাকে কর প্রদাদ করেঃ 
কারণ সমগ্র ভারতভূমি রাজার সম্পত্তি, প্রজাসাধারণের তাহাতে 
কোন স্বত্ব নাই। কৃষকশ্রেণী ও ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের এই 
মস্তব্য লক্ষণীয়। | 

তৃতীয় জাতি গোপাল । গো-মেষপালক ও রাখালরা গ্রামে বা 
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নগরে বাস করে না। সারা জ্ীবন তাহারা বাহিরের শিবিরে বার্স 
করে। পণ্পক্ষী ও জীবজন্কও তাহারা শিকার করিয়া বেড়ায় । 

চতুর্থ জাতি কারুশিল্লী। ইহারা কেহ কেহ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ 
করে, কেহ ব1 কৃষকদের ও অন্তান্ত লোকের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
জিনিসপত্র তৈরী করে। ইহার। রাজকর প্রদান তো! করেই না, বরং 
রাজকোষ হইতে ভরণপোষণের খবচ ব। ভাতা পায়। ভারতের 
কারুশিল্ীদের সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের এই উক্তির বিশেষ গুরুত্ব আছে। 
কারুশিল্লীরা সেকালে রাজপোষকতা! ও অমাত্য-পোষকতাব উপর 
নির্ভর করিত । প্রধানতঃ নগরবাসী কারুশিল্পীদের সম্বন্ধেই এই উক্তি 
সত্য, কিন্তু গ্রামের কারুশিল্পীর। গ্রাম্যসমাজের উপরেই নী 
নির্ভর করিত। 

পর্চম বষ্ট ও অপ্তম জাতি ঘোদ্ধী, অমাত্য ও মন্ত্রী। যোদ্ধাবা 
যুদ্ধ করেঃ অমাত্যর! রাজকাধ দেখাশুন! করেন, মন্ত্রীর! মন্ত্রণাসভায় 
মিলিত হইয়! রাজ্যকে রাজ্যশাসনে সাহায্য করেন। 

মেগাস্থিনিস জ্ঞাতি' বলিতে যাহা! বুঝাইয়াছেন, তাহার সহিত 
বর্ণ” (০8519) ও “শ্রেণী”র (91855) মিশ্রণ আছে। কারণ তিনি এই 
“জাতির কথা বলিয়! একথাও বলিয়াছেন যে এক জাতি অপর জাতিতে 
বিবাহ করিতে পারে না, অথব। অন্যের জাত-ব্যবস। অবলম্বন করিতে 
পারে না। যেমন যোদ্ধ! কৃষিকাজ করিতে পারে না, অথবা স্ারু- 
শিল্পী ব্রাঙ্গণের মতে। জ্ঞানচ্। করিতে পারে না । সমাজের বণ-বত্তি- 
বন্ধন মৌধ যুগে বেশ দৃঢ় ছিল দেখ! যায়। বৈদিক যুগের শেষ পবের 
সামাজিক বন্ধন জৈন-বৌদ্ধ যুগের উদাব ধর্মপ্রচারের ফলে মৌর্য 
আমলে বিশেষ শিথিল হয় নাই | 


+“কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন পণ্ডিত 
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কৌটিল্য শ্রষ্টরপূর্ব চতুর্থ শতকে “অর্থশাস্ত্র” রচনা করেন। এই রচমা- 
কাল লইয়া অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ. কেহ মনে 
করেন, মূল অর্থশাস্র এই সময় রচিত হইলেও, তাহার অনেকাংশ 
প্রক্ষিপ্ত ও পরবর্তীকালে সংযোজিত । তাহ। হইলেও প্রাচীন ভারতীয়: 
সমাজের ইতিহাসের একখানি মহামূল্যবান 'আকর গ্রন্থ যে “অর্থশাস্ত্র” 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

অর্থশাস্ত্রে গ্রাম ও গ্রাম্য সমাজ, জাতি-বর্ণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক 
বিবরণ আছে। এইসব বিষয় আমরা পৃবে নানা স্থানে উল্লেখ 
করিয়াছি। এখানে কেবল অর্থশাস্ত্রে নগর ও নগর-সনিবেশ 
(4০.717-001810171108 ) সম্পর্কে উল্লেখ করিব । রাজকাধ পরিচালনার 
জন্ঠ শাসনকেন্দ্েে বাণিজ্যের জন্য বন্দবে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে 
এবং ধর্মের জন্য তীর্থকেন্দ্ে, বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগেই নানাবিধ 
নগর ভারতবর্ষে গভিয়। উঠিতেছিল। নগরগুলি সাধারণতঃ 
পরিখ|, প্রাচীর ও প্রাকার বেষ্টিত হইত। অর্থশান্ত্রে ইহাব 
বিস্তাবিত বিবরণ আছে । নগরের জন্য ভূমি নিবাচনের পত্র তাহার 
চারিদিকে গভীর পরিখ| খনন করিয়া, উহা! হইতে “বপ্রা” (78010810) 
নির্মাণ করা হইত। তাহার উপর থাকিত উঁচু ইটের বা পাথরের 
প্রাচীর । প্রাচীবের মধ্যে মধ্যে লোকজনেব নগরমধ্যে যাতায়াতের 
জন্য দরজ। থাকিত। তাহার মধ্যে একটি থাকিত মহাদ্বার 11911 
৪৪69)| এই মহাদ্বারের পাশে একদিকে থাকিত মহাদ্বারাধিপ ব! 
নগরপালেব কণ্নচারী ও রক্ষাদেব আবাস, এবং অপর দিকে থাকিত 
শুক্কাধ্যক্ষের আপিস ব| শুক্ষশাল।। নগরেব ভিতরে & বাহিরে 
যাইবার সময় ্বারপাল প্রত্যেকেব খোঁজখবর লইতেন। আগন্থকদের 
মুদ্রা” বা পাসপোর্ট দেখাইতে হইত। 
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নগরের মধ্যে তিনটি পূর্ব-পশ্চিমে, আর তিনটি উত্তর-দক্ষিণে 
দীর্ঘ রাজপথ থাকিত। বড় বড় পথ ছাড়াও, ছোট ছোট অনেক 
পথ থাকিত। নগরেব ভিতরে এক'এক ভাগে (59০601) এক-এক 
জাতি ও বর্ণের লোক বাস করিত। গৃহস্থদের বাসস্থান ও দৌকান- 
পাট ছাড়া একদিকে রাজকর্নচারীদের অধিকরণ বা! আপিস থাকিত। 
ইহ। ডাড়। ধর্মাধিকবণের বিচারালয় ও নগর-রক্ষকের আপিসও 
থাকিত। মধ্ো মধো বিভিন্ন পল্লীতে থাকিত হাটবাজার । ইচ্ছা মতো 
কেহ দোকান বা ব্যবসা-বাণিজা করিতে পারিত ন।। পণ্যাধ্যক্ষের 
অনুমতি লইয়া করিতে হইত । 

মধাযুগের নগরের (1০0180%9] 10৮1) যতগুলি খে 
আছে, কৌটিলোব অর্থশাস্ত্রের এই বর্ণনার মধ্যে তাহার 
সবগুলিই চমৎকারবপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নগরের এই পরিকল্পনা 
পরবতীকালে বিশেষ বদলায় নাই, হিন্দুযুগে তে। নয়ই, মুসলমান- 
যুগেও নয়। একেবারে আধুনিক যুগে নগরের এই বপ বদলাইয়াছে। 
মধ্যযুগেব এই নগবের বৈশিষ্ট্য হইতেছে, নগরবাসী কাহারও কোন 
স্বাধীনত। ছিল ন।, কাজকর্মের ব| চলাফেরার কোন-কিছুরই না। 
একটি বৃহৎ জেলখানার মতো ছিল মধ্যযুগের নগর। কৌটিল্যের 
অর্থশাস্ত্রে তাহারই পরিচয় পাওয়। ঘায়। 
৬অশোক-লিপি। অশোকের লিপিগুলি হইতে তখনকার রাজ্য- 
শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণ! কর। যায়। লিপিতে রাজ- 
কর্মচারীদের যেসব নাম পাওয়। যায় তাহ! এই : 

১। কুমার, আর্ধপুত্র : প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বলা হইত। 


২! মহাসাত্র : মন্ত্রীর মতো, কুমারদের সাহায্য করিতেন । অনেক 
স্থানে মহামাত্ররাও প্রদেশ শাসন করিতেন। 
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৩। র্লাজ্বুক : মনে হয়, রাজস্ববিভাগের কর্মচারী ছিলেন, জমির 
'সরিপ ও বন্দোবস্ত করিতেন। 

৪। প্রাদেশিক £ ইহারা বোধ হয় ছোট ছোট বিভাগের শাসক 
ছিলেন। 

৫| যুত ৰা যুক্ত : যহামাত্রদের দপ্তরে কাজ করিতেন । 

৬! পুরুষ : গুপ্ুচরের নামান্তর | 

৭ প্রতিবেদক : রাজোব বিভিন্ন স্থানে সংবাদ সংগ্রহ করা 
ইহাদেব কাজ ছিলি। আহার বিহার ও বিশ্রামের সময়েও প্রতিবেদকরা 
বিনা বাধাষ খবর লইয়া বাজার নিকটে যাইন্ডে পারিতেন। 


সকলের উপবে ছিলেন রাজ।, এবং তিনিই ছিলেন প্রজাদের 
সুখখেব ও দণ্ডযুণ্ডের কর্তা । 'মশোকের অন্শাসনে পপরিসা” বা 
পরিবদের উল্লেখ পাওয়। যায়। তাহাতে মনে হয়, কোন মন্ত্রী- 
পরিমদের পবামর্শ লইয়। রাজ! কাজকর্ম করিতেন । মহামাত্রদের 
মধ্যে ধর্ম-মহামাত্রর।? ছিলেন। তীহারা প্রজাদের নৈতিক উন্নতির 
দিকে দৃষ্টি বাখিতেন, কতকট। একালের সংস্কৃতি-সচিবদের মতো । 
ইহা হইতে এইটুকু বুঝ! যায় যে মৌধ রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র (07191019) 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, গণতন্ত্র (15170901909) নহে । কারণ নিবাচিত জন- 
প্রতিনিধিদের লইয়। মৌধ রাজার। রাজ্য চালাইতেন, এরকম কোন 
প্রমাণ কোথাও পাওয়। যায় না। এই “রাজতন্ত্র অবশ্য উপরতলার 
ব্যাপার, সমাজের নীচের তলার গ্রাম্যসমাজের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে 
ইহ! কোনদিন আঘাত করে নাই। 


এ২/5 সপ্ুম অধ্যায় 
রা পারসীক ও গ্রীক সংস্পর্শ 


্রীষ্টপুব বষ্ঠ হইতে চতুর্থ শতকের মধ্যে পারসীক ও গ্রীকর। ভারতের 
উত্তব-পশ্চিমাঞ্চলে হান। দিয়। তাহার অনেকটা অংশ দখল কলে 
একথ! আগে বলিয়াছি। সাইরাসের সময় (৫৫৮-৫৩০ গ্রাঃ পৃঃ) 
পারসীক সাম্রাজ্যের যখন অভ্যুর্থান হয়, তখন প্রথমে সাইরাস এবং 
পরে ডেরিয়াস (৫২২-৪৮৬ গ্বঁঃ পৃঃ) উত্ুব-পশ্চিম ভারতের তক্ষশিল।, 
গান্ধার হইতে সি্কুনদের তীন পর্যন্ত তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার 
করেন । শ্বীষ্টপূব ৩৯৭-৩২৫ অব গ্রীক বীব আলেকজাণ্ডার চিন 
তীর পধস্ত দখল করিয়া ছোট ছোট খণ্ডরাজ্য স্থাপন করেন। এই 
সব রাজ্য শাসন করিতেন ছত্রপন| (9818]১), ভারতীয় ও বিদেশী 
তুইই | 


প্রাচ্য-পাশ্চান্তোর সান্নিধ্য রর 


মৌধ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকালে, অল্পদিনের মধ্যেই অবশ্য, বিদেশী 
শীসকর| ভারত ছাড়িয়। চলিয়: ঘান। কিন্তু পারসীক ও গ্রীকদের 
এই অভিযানের ফলে, ভারতেব সহিত পশ্চিমের, অর্থাৎ প্রাচ্য- 
পাশ্চান্তের মেলামেশ! এ আদান-প্রদানের পথ উন্মুক্ত হইর। যায়! 
সিন্ধু অঞ্চলের খগ্ডরাজ্যের পারসীক ও এ্রীক রাজকর্নচারীর। নানাদিকে 
তাচ্চাদেন প্রভাব বিস্তার কনিতে থাকেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযে।গ্য 
হল, নৃতন বর্ণমালা প্রবর্তন । “আরামিক", “খরোষ্ঠী' এবং পাণিনি 
কত বনানী” বর্ণমাল। মনে হয় এই বিদেশীদের প্রভাবেই স্যরি 


পারসীক ও গ্রীক সংস্পর্শ ২০৫ 


হইয়াছে । মৌধযুগের স্থাপত্য ও চিত্রকলাতেও পণ্ডিতের! যথেষ্ট 
পারসীক প্রভাব আছে বলিয়া মনে করেন। 


মৌর্ধ শিল্পকলায় পারসীক প্রভাব 


পুরাতপুবিদ্র! মনে করেন যে মৌধ চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রে যে বৃহ 
রাজপ্রাসাদ নিশ্নাণ করিয়াছিলেন, তাহার সভাগৃহ পারসীক সম্রাটের 
শত -্তত্তযুন্ত সভাগুভের অন্নকরণে তৈরী হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস 
বলিয়াছেন যে চন্দ্রুপ্ত ধতুসরের মধ্যে একদিন আন্মষ্ঠানিক সমারোহে 
“কেশধৌত" কবিতেন। অনেকে ইহাও পারস্ত-সম্রাটের আচাবেব 
অনুবীুণ মনে কবেন। অশোকের যুগে কাঠের বদলে যে প্রস্তর- 
স্থাপত্য ও ভাস্কমেব বিকাশ হয় ভারতবষে, কলাবিদর| মনে করেন, 
তাহাতেও পারস্য ও পশ্চিম.এশিয়ার প্রভাব আছে যথেষ্ট। মৌধ 
সমাটর। এইসব দেশ হইতে কারুশিল্পাদের আনাইয়া রাজধানীতে 
বাখিতেন এবং তাহাদের স্থাপত্য-ভাক্কঘ ও অন্ান্ত কারুকর্মে নিযুক্ত 
করিতেন, ভারতীয় শিল্পীরা ও মনে হয় পাবস্তের রাজকীয় পৌষকত। 
লাভে বঞ্চিত হইতেন ন। | মৌধ সম্রাট ৪ পারসীক সম্রাট উভয়েরই 
তখন এশিয়ার এই অংশে অখগ্ু 'প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তাহাদের 
মধ্যে এই ধরনের লেনদেন হওয়|! ব। সম্পক থাক। আদে অসম্ভব নয়। 
অশোকের পুবে পাথরের গায়ে খোদাই কিয়! লিপি প্রকাশের রীতি 
ভারতে ছিল ন। বলিয়। মনে হয়, কারণ তাহার কোন নিদর্শন আজ 
পধস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। পারসীক রাজ। ডেরিয়াস (দারয়বউব) ও 
তাহার বংশধরর। পাথরের গায়ে লিপি খোদাই রুরিয়| প্রকাশ করিতেন । 
কলাবিদ্র। মনে করেন, অশোক তাহার শিলালিপি ও শিলান্থুশাসনের 
প্রচলন করিয়াছেন পারস্তের প্রভাবে । 


২০৬ সমাজবিদ্যা 


ভারত-পারম্য সম্পর্কের প্রমাণরূপে ছোটখাট দুই-একটি নিদর্শনের 
কথা এখানে বলা যাইতে পারে। অশোক গিরনারের শাসনকর্তারূপে' 
যে “বন রাজা'কে নিয়োগ করেন, তাহার নাম “তুষাস্ফ | ইহা পারসীক 
নাম মনে হয় (প্রাচীন পারসীক অসফ. ব। অ্প-সংস্কৃত অ)। আরও 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত আছে অশোকের লিপিতে। প্রাচীন ব্রাহ্ম 
অক্ষরের অশোক-লিপিতে যেখানে ণলিপি+ শব্দ আছে, খরোন্টী অক্ষরের 
লিপিতে সেখানে “দিপি” শব্দ আছে। এই “দিপি” শবের প্রয়োগ 
প্রাচীন পারসীক শিলালেখেও দেখ। যায়৷ 


গ্রীস ও রোমের সানিধ্য 


গ্রীন ও রোমের সহিতও মৌয যুগ হইতে ভারতের প্রত 
সম্পক স্থাপিত হয়, বিশেষ করিয়। গ্রীসের সহিত। মৌয চন্দ্রপ্পু 
গ্রীক রাজবংশের সহিত বিবাহ-সন্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার 
পুত্রও পিতার মতে! গ্রীক দূতকে রাজদরবারে বরণ করিয়াছিলেন। 
অশোকের “্যবন' রাজকর্মচারী ছিলেন । পরবতীকালে বাহুলীক 
(380৮19) গ্রীকর। যখন আবার ভারত-অভিযান করেন তখন ভাবরত- 
গ্রীক সম্পর্ক আরও গভীর হয়, উভয়ের মানসক্ষেত্রে পধস্ত তাহার 
প্রভাব পড়ে। এই সময় রোমের সহিতও ভারতের বাণিজ্যিক 
সম্পর্কের ভিতর দিয়! সাংস্কৃতিক যোগন্ত্র স্থাপিত হয়। পরবর্তী 
অধ্যায়ে আমর! সে-বিষয়ে আলোচনা করিব। 


অষ্টম অধ্যায় 


যুগসন্ধি 


এক যুগের অবসান এবং আর-এক নূতন যুগের অভ্যুদয়েব মধ্যের: 
কালকে যুগসদ্ধি (89 ০0? 71810516100 ) বলে। প্রাচীন ভারতে 
মৌধ-যুগের অবসান ও গুপ্ত-যুগের অত্যুদয়ের মধ্যবতী কাল হইল 
এই যুগসদ্ধিকাল। এই সদ্ধিকাল প্রায় ৫০০-৫৫০ বৎসর ব্যাপী 
বিস্তৃত, অশোকের মৃত্যুর (২৩৭-৩৬ শীঃ পৃঃ) পর হইতে গুপ্ত সম্রাট 
প্রথম চন্দ্রগুপ্তের (৩২০ শ্রীষ্টাব্দ ) অভ্যুদয় পধস্ত। এই সময় ভারতের 
রক সহতি (7০110091901 ), যাহা মৌধ চন্্প্তপ্ত-বিন্দুসার- 
অশোকের আমলে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নষ্ট 
হইয়৷ যায়। মগধের রাজসিংহাসন লইয়। কলহ-বিবাদ তে। হয়ই, 
পুবে কলিঙ্গদেশে এবং দক্ষিণে অন্্রদেশে ক্ষমতাশালী রাজারা সদন্তে 
মাথা তুলিয়। দাড়ান। ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দিতা চলিতে থাকে । সেট 
সুযোগে গ্রীক, শক, পাখিয়ান ও কুবাণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির 
ভারত 'অভিযানও আরম্ভ হয়। ভারতের অতীত ইতিহাসে দেখা 
গিয়াছে, যখনই তাহার রাষ্ত্ীয় শক্তি ও সংহতি ছুবল হইয়াছে, তখনই 
বিদেশীরা এদেশে আধিপত্য বিস্তারের জন্য অভিযান করিয়াছে এবং 
সে-অভিযান তাহাদের সফলও হইয়াছে । ভারত,ইতিহাসের এই 
শিক্ষ/ আমাদের,ভুলিয়। যাওয়! উচিত নহে। 


মৌর্যোত্তর রাজনৈতিক ইতিহাস 


. অশোকের মৃত্যুর পর মনে হয় তাহার পুত্র কুনাল রাজ। হইয়।- 
ছিলেন। কুনালের পরে “বন্ধুপালিত' ও “সম্প্রতি” এই ছুইজনৈর নাম, 
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জান। যায়, কিন্ত “সম্প্রতি মনে হয় ন। কুনালের পুত্র, কারণ এই ছুই- 
জনের মধ্যে, পুরাণকারদের মতে, অনেকে রাজ| হইয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে দশরথ প্রধান। দশরথের পর আরও কয়েকজন রাজত্ব করেন, 
এবং তাহাদের মধ্যে মৌধবংশের শেষ রাজ। বলিয়। পরিচিত ঘিনি 
তাহার নাম বৃহদ্রেথ। বুহদ্রথকে তাভার ত্রাঙ্গণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র 
হত্যা করেন। এই পুষ্যমিত্র সুঙ্গ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৭-১৫১ 
্বষ্টপূবাব্র )। সুষ্গ বংশের শেষ রাজ। আবাব তাহার মন্ত্রী বাসুদেব 
কক নিহত হন (৭৫ গ্ীষ্টপৃবান্ড )। বাসুদেব কার্বরাজবংশ 'প্রতিষ্ঠ। 
করেন। সুকঙ্ ও কাখ, উভয় রাজবংশের রাজাব। দক্ষিণের এক রাজার 
দ্বার! বিতাড়িত তন। দক্ষিণে অন্তর অঞ্চলে শক্তিশালী সাতবাহুন 
সাম্াজা মাথা তুলিয়। দাভায় এবং দক্ষিণ-পুবে কলিঙ্গদেশে খারবেল 
মগধের অধানত। ছিনন কবিয়। স্বতন্ত্র ঘোষণ। করেন। বিশাল মৌ 
সাআাজ্যেব ভিত্তি ৫ সংহতি এইভাবে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়। যায়| 

এদিকে বিদেশীদের অভিযান আবন্ত হয়। উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তের অপর পারেই ছিল সিরিয়। এ বাহুলীকের গ্রীক রাজ্য । 
বাহুলীকের শ্রীকরা এই স্মমোগে পাঞ্জাব সিন্ধু প্রদেশে অধিকার 
বিস্তার করিয়া, পুবে পাটলিপুন্র পধস্ত অগ্রসর হয়। ক্যাম্পিয়ানের 
নিকট পাথিয়। হইতে পহ্লবর। আসিয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের খানিকট। 
অংশ দখল করিয়। বসে। শকরাও এই জময় অভিযান করে এবং 
উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে রাজ্য স্থাপন করে ।,» শক বাজাদেব 
'দুকব্রপণ ও “মহাক্ষত্রপ” উপাধি ছিল। তক্ষশিল। কপিশ। অঞ্চলে শকদের 
এক শাখ। রাজত্ব করিতেন, অন্য শাখা পশ্চিমে ও দক্ষিণে রাজত্ব 
করিতেন। শকবংশ প্রায় ৩০০ ব€সর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই 
ংশের একজন বিখ্যাত রাজার নাম রভ্রদামন ( ১৩০-১৫০ খ্রীষ্টাব্র )। 


যুগসন্ধি ২০৯ 


অবশেষে আসিল উত্তর-পশ্চিম চীনের ইউ-চি জাতির এক শাখা 
কুষাণর!। প্রথম ও দ্বিতীয় কদফিসের ([81011565), পরে এই 
জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হইলেন কনিঞ্চ। কনিষ্ষের রাজধানী ছিল 
পুরুষপুরে (পেশোয়ার )। তাহার রাজত্ব আফগানিস্থান হইতে 
বারাণসী পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি কাশ্মীরও জয় করিয়াছিলেন। 
কনিক্ষ ভারতের মাটি, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আপন করিয়। লইয়| ইতিহাসে 
অমর হইয়। আছেন। অনেকে বলেন, ভারতে শকাব্দ গণন। 
কনিক্ষই প্রবর্তন করিয়াছেন। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ! হইয়। তিনি প্রায় 
১২৫ গ্রাষ্টাব্দ পধস্ত রাজত্ব করেন। গ্রীষ্টাব্দের ৭৮ বগনর হইতে তাই 
শকাব্দ গণন। কর! হয়। কনিষ্কের পরে চারজন রাজ। হন, তাহাদের 
মধে) বাসুদেব উল্লেখযোগ্য । 


বছিবিশ্বের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক যোগ 


এই সময় রোমেব সহিত ভারতের বাণিজ্যিক বন্ধন দু হয় এবং 
রোমান সাআ্রাঙ্গের নান! স্থানে, পশ্চিম এশিয়ায়, আফ্রিকায়, ভারতের 
পণ্যন্রক্কের সরবরাহ বাড়িয়। যায়। মিশর রোমান সাত্াঙ্গের 
অস্তভূক্ত হইবার পর, লোহিত সাগরের পথে রোমান ও ভারতীয় 
বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিত। একজন আ্ীক নাবিক তাহার 
“পেরিপ্লাস” নামক গ্রন্থে এই পথের উপর ভারতীয় গঞ্ভ ও বন্দরের 
বিবরণ দিয়াছেন, এবং বাণিজ্যের নানারকম সামগ্রীর কিস্তারিত 
বর্ণন। কৰিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ভারত হইতে স্ুক্ম মসলিন, 
সাধারণ স্ৃতির কাপড়, রেশম, হাতির দাতের জিনিস, মসলাপাতি ও 
অন্যান্য বনু রকমের দ্রব্য রপ্তানী হইত বাহির হইতে ভারতে 
যেসব জিনিস আমদানি হইত, তাহার মধ্যে তাম। টিন রূপা প্রবাল ও 
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কাচের জিনিসপত্র প্রধান । ভারতে প্রস্তুত সৌখিন জিনিসের চাহিদ। 
রোমে যথেই ছিল । 

ভারতের সহিত রোমান সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ 
ছিল তাহ! ভারতের বিভিন্ন অঞ্চন (প্রাচীন বন্দরের কাছাকাছি ) 
হইতে বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-ভানতের নানা স্থান হইতে প্রাপু প্রচুর 
রোমান মুদ্রার নিদর্শন হইতে পরিক্ষার বুঝ! যায়। পণ্তিচেরীর কাছে 
একটি প্রাচীন রোমান বাণিজ্য-কুঠির ধ্বংসাবশেষও পাওর়। গিয়াছে 
এই বাণিজ্যের ফলে বাহির হইতে যে প্রচুব ধনদৌলত আসিয়। 
ভারতে জম হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বাণিজ্যেব আদান- 
প্রদানে এবং ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদ। বৃদ্ধির ফলে এই সময় .এত 
রোমান স্বর্ণ ভারতের ভাগারে আসিয়। জম! হয় যে প্রিনির মতে 
বিখ্যাত রোমান পণ্তিতও তাহার জন্য প্রকাশ্যে আক্ষেপ করিয়াছেন। 


'ভারত-সংস্কৃতির আঁত্বীকরণ-শক্তি 


ভারতের রাজসিংহাসনের চারিদিকে যখনই আত্মঘাতী হানাহানি 
ও চক্রান্ত দান। বাঁধিয়। উঠিয়াছে এবং রাজনৈতিক অবনতি ও দুবলতা 
হইতে যখন মনে হইয়াছে যে মুক্তির কোন উপায় নাই, তখনই 
ভারতের উদার ধরন ও সংস্কৃতি ভারতকে রক্ষা করিয়াছে । বিদেশীদের 
আপন-জনের মতো! আত্মসাৎ করিয়। এদেশী-বিদেশী সকলকেই ভারত 
আবার আত্মস্থ হইবার পথ দেখাইয়াছে। ভারত-সংস্কৃতির এই 
আত্মীকরণ-শক্তি (0০9০7 01 8.95171181101 ) ইতিহাসের এক 
বিস্ময়কব বিষয় বলিয়া মনে হয়। 

গ্রীক শক পহলব কুষাণ, কেহই বিদেশ হইতে ভারতে রাজ্যলোভে 
আঁসয়া, আবার ঠিক বিদেশীর মতো নিলিপ্তভাবে ফিরিয়। যাইতে, 


০৫ ঈদে সর্প সা ছিন্ন 
১ কক হ তি * 
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অথবা এখানে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। যাহারা তরবারি দিয়া 
ভারতকে আঘাত করিয়াছেন, ভারত তাহার নিজের উদার ভক্তি- 
গ্রীতির মানবধর্ম ও সংস্কৃতি দিয়া তাহাদের প্রতিঘাত করিয়াছে । 
ভারত আঘাত সহা করিয়া আবার উঠিয়। দীড়াইয়াছে, কিন্ত বিদেশীরা 
প্রতিঘাত সহ করিতে না পারিয়া, গ্রীক শক পহ্ুলব কুষাণ যেই হউন, 
শেষ পর্যবস্ত সকলে “ভারতীয়” হইয়া গিয়াছেন। ভারতও বিদেশী 
সংস্কৃতির ভাবগত সম্পদ আত্মসাৎ করিয়! সমৃদ্ধ হইয়াছে। 

গ্রীক রাজ। মিনাগ্ডারেব রাজধানী ছিল শাকলে (বর্তমান 
শিয়ালকোট )। গান্ধার হইতে মথুর। এবং সিম্ধু হইতে ভূগুকচ্চ 
( ভরোচ) পর্ধস্ত তাহার রাজ্য বিস্তত ছিল। এত বড় বিদেশী”বাজা 
শেষ পধন্ত বৌদ্ধধর্মের ভক্ত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত পালি গ্রন্থ 
“মিলিন্দ পহ্ছো”র মিলিন্ন হইলেন মিনাগডার। বৌদ্ধ সাধু নাগসেনের 
সহিত প্রশ্র-উন্তর আলোচন। এই গ্রন্থের বিবয়বন্ত। সীমান্ত 'প্রদেশে 
গ্রীক শিল্পী ও ভাক্করর। বৃদ্ধমৃতি গড়িলেন। গ্রীক-ভারতীয় রীতির 
মিলনে শিল্পকলায় নূতন গান্ধার-রীতির প্রবর্তন হইল। প্রাচীন 
ভারতীয় ভাস্কধের ইতিহাসে এই গান্ধার-রীতির গুরুত্ব কলাবিদ্র। 
সকলেই স্বীকার করেন। অনেক আ্রীক রাজা ধামিক উপাধি 
লইলেন এবং হেলিওডোরস নামে একজন গ্রীক দূত পরম বিষুভন্ত 
হইয়। এক গরুড়স্তস্ত স্থাপন করিলেন। বিদ্িশ| বা বেসনগরে এই 
স্তম্ত এখনও আছে। কালক্রমে শকেবাও বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রতি 
আকৃষ্ট হন। কুদ্রদামন নাম শক-দেশীয় নয়। কুবাণরা কেডফাইসাস 
বা কদফিসের আমলে .শিবভক্ত ছিলেন বুঝ! যায়, কারণ তাহাদের 
মদ্রায় শিবমূৃতি আছে। কনিষ্ক কুষাণ হইলেও, বৌদ্ধধর্নের ইতিহাসে 
সম্রাট অশোকের পরে তাহারই নাম করিতে হয়। কনিফ নিজে 
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বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং পেশোয়ারের নিকট একটি বিরাট চৈত্য . 
নির্মাণ করান) বৌদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনার জন্য তিনি কাশ্মীরে 
একটি সভ। আহ্বান করেন। শোন! যায়, এই সভায় ৫০০ বৌদ্ধ 
পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। কনিষ্ষের সময় হইতেই বুদ্ধমূতি পূজা 
আরম্ভ হয়। গ্রীক শিল্পীর। বুদ্ধমূ্তি গড়িয়া তাহার স্চন। করিয়া- 
ছিলেন। কনিষ্ষ তাহা প্রবর্তন করিলেন। বুদ্ধ নিজে মুততিপূজার 
বিরোধী ছিলেন। সম্রাট অশোক মৃত্তিপূজার কথা বৌদ্ধদের 
বলেন নাই। কনিষ্ষের আহ্বানে বৌদ্ধদের যে সভ। হয়, তাহাতে 
এই মুততিপূজার পক্ষে মত প্রাধান্য পায়। এই জনপ্রিয় বৌদ্ধদর্সই 
'নহাযান" ধর্ম নামে পবিচিত। পুরাতন বৌদ্ধধর্ম হীনযান” নামে 
খাত। মহাযান-পর্মই দেশে-বিদেশে ক্রুত ছড়াইয়। পড়ে। বৌদ্ধ 
ও হিন্দু ধর্মের যে ব্যবধান ছিল তাহ! ক্রমে এইভাবে ভাঙিয়া 
যায়। হিন্দুধর্মের ভক্তি প্রেম ও বহু দেবদেবীর মতে। বৌদ্বধর্েও 
ভক্তি প্রেম ও বহু দেবদেবীর আবির্ভাব হয়। ভারতের জনমানসে 
ছুই ধরনের ব্যবধান আপন। হইতেই ঘুচিয়! যায়, কে বৌদ্ধ কে হিন্দু, 
কোন “ভেদ থাকে না। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের এই মিলন-মিশ্রণের পথ 
একজন বিদেশী রাজা নিজে বৌদ্ধ হইয়! এবং ধর্মের পোষকত। করিয়া, 
পরিষ্কার করিয়। দিয়াছিলেন। এ-কথ। ভাবিলে আরও বিম্মিত 
হইতে হর । 


'নব/ অধ্যায় 
গুপ্ত-যুগ 





একজন প্রাচীন ভারতীয় কবি ভবিষৃদ্ধণী করিয়।ছিলেন যে শক 
পহলব কুষাণ ও অন্থান্থ গ্নেচ্ছর। দেশ-শাসনকালে ক্রমে ধর্মপথ হইতে 
বিচ্যত হইবে এবং ভারতের ভাগ্যাকাশে তখন ছুদিন দেখ! দিবে । 
সোনার দেশ তখন মরুভূমির মতে। ধু ধু করিবে। ইহাতে দেশপ্রেমিক 
কবির বল্পনার রঙ একটু বেশী থাকিলেও, কথাট। একেবারে মিথ্যা 
নহে। দেখিতে দেখিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজার প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠ। করিলেন | বিশেষ করিয়। দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন রাজবংশের 
রাজার। উত্তর-ভারতের বিদেশী রাজাদের কবল হইতে ভারতকে শত 
করিতে সচেছ হন। তীাভারা কিছুট। সফল হইলেও সম্পূর্ণ সফল 
হন নাই। অবশেষে ভারতেব এক নূতন রাজবংশে আর-এক 
নৃতন চন্দ্রগুপ্তের উদয় হইল। তাহার আগে, পারপীক গ্রীক 

ভূতি বিদেশীদের অভিযানকালে একজন চন্দ্গুপ্য ভারতকে উদ্দার 
করিয়াছিলেন | তিনি 'মৌধ-চন্্গুপ্ত'। এইবার যে-চন্দ্রগুপ্ত নৃতম গুপ্ত- 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠ। করিয়া আবার খণ্ড-ছিম ভারতকে এক-রাজ্যের 
বন্ধনে এক্যবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, তিনি "গুপ্ত চন্দ্রগুপ্ত'। মগধের 
উত্থান ও পতনের পর আবার মগধের পুনরভ্যুত্থান হইল। 


গুপ্ত-রাজবংশ 


৩২০ গ্ষ্টাব্ে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসিয়। গুপ্ু-রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠ। করেন এবং পাটলিপুত্রে আবার ভারতের রাজধানী স্থাপিত 
হয়। লিচ্ছবি-বংশের আঞ্চলিক রাজাদের তখন বিহার ও নেপাল 


গুপ্ত-যুগ ২১৫ 


অঞ্চলে বেশ প্রতিপত্তি ছিল মনে হয়। বিবাহের দ্বারা তখন এক 
রাজবংশ অন্য রাজবংশের সহিত বন্ধুত্ব করিতেন। চন্দ্গুপ্ত লিচ্ছবি- 
কন্য। কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়।৷ তাহাই করিলেন। তীহাদের পুত্র 
হইলেন সমূদ্রণ্পু। সমুদ্রগুপ্ত এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ৷ বলিয়া 
পরিচিত । 

দিগ্বীজয়ী সম্রাট ছিলেন সমুদ্রগুপ্ু। প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ভিনসেন্ট 
শ্মিথ তাহাকে “ভারতের নেপোলিয়ান” বহিয়াছেন। এলাহাবাদে যে 
প্রস্তর-স্তস্তে সম্রাট অশোকের ধর্মলিপি আছে, সেই স্তন্তেরই গায়ে 
পবে সমুদ্রপ্তপ্ের সভাকবি হরিসেন রাজকীন্তির কথ! লিখিয়া 
গিত্বাছেন। উত্তব-ভারত হইতে আর্ত করিয়া, মধ্য প্রদেশের ও 
মাদ্রাজের উপকূল পর্যস্ত বহু রাঙ্গ্য জয় কবিয়। সমুদ্রপুপ্ত তাহার 
দিথিজয় শেব করেন । সমস্ত বিজিত রাজ্য, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ- 
ভারতের অনেক রাজ্য, তিনি স্টানার সাত্রাজ্যতুক্ত করেন নাই। ইহা৷ 
তাহার রাজনৈতিক বুদ্ধি ও দূরদশিতা বলিতে হইবে। যাহা রক্ষ। 
কর যাইবে ন।, এবং ঘাহার জন্য রাজ্যে বিশ্বঙ্খল1 ও বিভেদ দেখা 
দিতে পারে, তাহ। তিনি তাহার বাজ্যতুক্ত করেন নাই। যমুনা 
ও চম্বল হইতে ত্রঙ্গপুত্র পর্যস্ত এবং হিমালয় হইতে নর্মদ। পর্যস্ত 
তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। দিথিঙয়ের শেষে তিনি অমেধ যজ্ঞ 
করেন এবং এই অশ্দমেধের ঘোড়। তাহার মুদ্রায় খোদিত 'আছে। 
৩১০ এ্টাব্দের কয়েক বসর পরে তিনি রাজত্বলাভ করেন, এবং প্রায় 
অধশতাব্দীর বেশী কাল রাজ্য শাসন করিবার পর ৩৮০ এ্টাব্দের 
কিছুদিন আগে তাহার মৃত্যু হয় । 

সমুদ্রগুপ্তের পরে তাহার পুত্র “দ্বিতীয় চন্দরগুপ্ত রাজ। হন। 
আনুমানিক ৩৮০-৪১৩ শ্রীষ্টাব্ৰ পর্যস্ত তাহার রাজত্বকাল। পশ্চিম 


২১৩৬ সমাজবিদ্যা 


মালব ও সৌরাষ্ট্র জয় করিয়া তিনি গুপুসাআাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি 
করেন। সৌরাষ্ট্রের শক ক্ষত্রপদের পরাজিত করিয়। তিনি *শকারি” 
(শকদের অরি বা শক্র) উপাধি গ্রহণ করেন। আমাদের দেশের 
প্রচলিত কাহিনীতে উজ্জয়িনীর রাজ। যে বিক্রমাদিত্য ও তাহার 
নবরত্ব-সভার কথা শোন। যায়, এঁতিহাসিকেরা মনে কবেন, দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্ত সেই বিক্রমাদিত্য হইতে পারেন । 

বিক্রমাদিত্যের পর প্রথম কুমারগপ্ত” ও ক্বন্দগুপ্ূু রাজত্ব করেন, 
৪১৫ গ্রাষ্টাব্ব হইতে প্রায় ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পরধস্ত। স্বন্দগুণের আমলে 
ছধর্ষ হুনর্দের আক্রমণ আবন্ত হয় এবং গুপ্ত-সাআ্রাজ্যের বিপধয় দেখ। 
দেয়। তাহার পরেও অবশ্য গুপ্তবংশ পপ্রার শতাধিক বতসর ন্বান। 
স্থানে রাজত্ব করেন। সপ্তম গ্রাষ্টাব্দে কনৌজ (কাগ্তকুব্গ) ও বাংল।- 
দেশের গৌড়ের রাজবংশ প্রবল হইয়। উঠেন, রাজশক্তির লড়াই চলিতে 
থাকে এবং মগধেব রাজ-গৌরব আবার গ্নান হইয়! যায়। থানেশরেব 
রাজা প্রভাকববর্পন হৃনদের জয় করিয়া শক্তিশালী হন । তীহারই 
পুত্র বিখ্যাত হর্ষবধ ন, সপ্ধম এ্টাব্দের প্রথমভাগে রাজ হন, পুব- 
ভারতে তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দী হইয়। উঠেন গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক। 
বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন রাজা গোড়েখর শশাঙ্ক । সপ্ুম শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে উত্তর-ভারতের রাজমঞ্চের নায়ক ছুইজন, হধবর্ধন ও শশাহ্ক। 
এই সময় বাংলার রাজা শশান্ক হর্ধব্ধনের অভিযান প্রতিরোধ করিয়। 
বিশাল সাত্রাজ্যের অধীশ্বর হন। সে-কথ! আমর! পরে বলিব। 


-৮চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাও 


ফাঁহিয়েন। চান। পরিব্রাজক ফাঁহিয়েন দ্বিতীয় চন্দরগুপ্তের 
রাজত্বকালে ভারতবর্ষে তীর্থভ্রমণে আসিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ার 





২১৮ সমাজবিদ্া 


বনু ছুস্তর গিরি ও মরু অতিক্রম কবিয়। উন্তব-পশ্চিম ভারতের দুর্গম 
সীমান্ত-পঞ্ধে তিনি এদেশে আসেন। তখন কপিলাবস্ত শ্রাবস্তী 
রাজগৃহ বৈশালী প্রভ্ততি প্রসিদ্ধ স্থান প্রায় জনমানবশৃন্য ছিল বলা 
চলে। কেবল বৌদ্ধ বিহারগুলিতে কয়েকজন ক্রিয়৷ শ্রমণ বাস- 
করিতেন। পাটলিপুত্র নগরে সম্রাট অশোকের বিশাল রাজপ্রাসাদ 
দেখিয়া ফা-হিয়েন হতবাক হইয়। গিয়াছিনেন এবং বলিয়াছিলেন যে 
এত বড় প্রাসাদ নির্মাণ কর! মানুষের অসাধ্য। এইখানে থাকিয়। তিন 
ব্সর তিনি সংস্কত শিক্ষা করেন। তাহাব ভারত-ভ্রমণের প্রধান 
উদ্দেপ্য ছিল, “বিনয়পিটকঃ নামক বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থেব বিশুদ্ধ পাঠ 
সংকলন কর।। পাটলিপুত্রে থাকিবার সময় তিনি অনেক বৌদ্ধ প্রস্থ 
নকল করিয়। লইয়াছিলেন এবং দেশে ক্িরিয়। গিয়। পরে তাহার 
কতকগুশি সংস্কৃত হইতে চীন। ভাবায় অনুবাদ করেন। তখনকার 
রাষ্ীয় শাসনব্যবস্থারও তিনি বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন। বলিয়াছেন 
যে তখন ভ রতের অবস্থ। বেশ ভালই ছিল, বাজস্বেব হার বেশ অল্পই 
ছিল, দণ্চনীতিও তেমন কঠোর ছিল ন।| চুব্িডাকাতি ব। রাজ- 
বিদ্রোহ করিলে অপবাধার হাত-প। কাটিয়। দে€য়। হইত, গ্রাণদণ্ড 
দেওয়। হইত ন।। রাজপথে চোরডাকাতের তেমন উপদ্রবও ছিল ন।। 
অন্ান্য অপরাধের জন্ত শাস্তি ছিল অর্থদওড। প্রজাদের স্মখনুবিধার 
দিকে যাজার সজাগ দৃষ্টি থাকিত। রাজকর্মচারীব। নিদিষ্ট বেতন 
পাইতেন ৷ পাটলিপুত্র নগরে বনু ধনী শ্রেষ্টী ও বণিকের বাস ছিল। 
প্রজাদের জন্য নগরে নগবে ধর্মশালা এপ দানশালা ছিল। ধনিক 
বণিকেব! এগুলির ব্যয় নিবাহ করিতেন। বিশেষ করিয়। নগরের 
হাসপাতালে ব্য়। খাগ্চ ৬ পণ্যদ্রব্য বেশ সুলভ মুলে পাওয়া 
যাইত এবং প্র 'র। নিশ্চিন্তে সুখে দিন কাটা ইত। 


গুপ্ত-যুগ ২১৯ 


দেশের নান। স্থানে ছিল বৌদ্ধ মঠ ও অন্যান্তা দেবমন্দির। 
রাজধানীর উৎসবের মধ্যে ফা-হিয়েন রথযাত্রার কগ্না উল্লেখ 
করিয়াছেন । পশুহত্য। কেবল চগ্ডাল-জাতির লোকেরাই করিত, 
তাহার! নগরের সীমানার বাহিরে থাকিত, ভিতরে প্রবেশ করিত না। 
নগরে প্রবেশ করিবার সময় তাহার! কাঠি বাজাইয়। শব্দ করিত, 
যাহাতে লোকে সরিয়। যায়। ভারতের লোকজন তখন জাহাজে 
করিয়। সমুদ্রপথে বহু দূর দেশে যাতায়াত কবিত। বাংলাদেশের 
বিখ্যাত বন্দর ছিল তখন তাঅলিপ্ত (মেদিনীপুরের তমলুক )। এখান 
হইতে বণিকের। সিংহল ব্রঙাদেশ মালয় কন্বোজ প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য 
কৰিতে যাইতেন। ভারতে তখন হিন্দু ও ত্রাঙ্গাণ্য ধর্মের প্রভাব 
ছিল বেশী, রাজার৷ অনেকে নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, গুপ্তবংশের 
রাজারা তে। ছিলেনই। কিন্ত তাহারা অন্তান্থ ধর্মের প্রতি কোন 
উপেক্ষ! বা! বিদ্বেবেব ভাব পোবণ করিতেন ন|। হিন্দু রাজার! খুবই 
ধর্মসহিষুঃ ও উদার ছিলেন। তাই হিন্দু ধর্মে পাশে বৌদ্ধ জৈন ও 
অন্যান্য পর্ন ও বিরাজ করিত। হিন্দু ব্রাঙ্গাণণ বৌদ্ধ শ্রমণ, সকলে 
পাশাপাশি বাস করিতেন। রাজাদের মতো, ভারতের সাধারণ 
মানুষও ভদ্র, সহিষ্ণু, সদাচারী, শাস্ত ও অহিংস ভাবাপনন। 
ভারতের রাজ। ও প্রজা উভয়ের সন্বঙ্গে ফা-হিয়েনের এই উক্তি 
প্রণিধানযোগ্য । ৃ 

ভারতের সকল স্থানে ইচ্ছ[ মতো ঘোর[ফেরা কর। যাইত, কোন 
ছাড়পত্রের কড়াকড়ি ছিল না। ভারতের উত্তরে গান্ধার তক্ষশিল৷ 
পুরুবপুর মথুবা কান্যকুকজ্ কোশল শ্রাবস্তী কপিলাবন্ত্ু বৈশালী 
পাটলিপুত্র রাজগৃহ ও তা্রলিপ্ডে ঘুরিয়! ফা-হিয়েন প্রায় পনের বতসর 
কাটাইয়। দেন। ইহার মধ্যে তিনি পাটলিপুত্রে তিন বছর এবং 


২২০ সমাজবিস্ধা। 


বাংলার তাত্রলিপ্ত শহরে ছুই বছর বাস করেন। তাত্রলিপ্ত বন্দর 
হইতে হিন্দু নাবিকদের জাহাজে চভিয়।, সমুদ্রপথে সিংহল ও জাভা 
ঘুরিয়া তিনি চীনে ফিরিয়। যান। 
ূ্‌ হিউয়েন সাঙ়। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাত চীন। 
পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে আসেন। কনৌজেখর ও 
গোৌড়েশ্বর তখন ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত। ফা-হিয়েনের মতো! 
হিউয়েন সাঙও সুপণ্তিত ও ধর্মারাগী। ভারতের নান। অঞ্চলে 
ভ্রমণ করিয়। তিনি সপ্ুম শতাব্দীর প্রথম ভাগের ভারতীয় সমাজ ধর্ম 
ও সংস্কৃতি সন্বন্ধে যে-সব বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন, 
এঁতিহাসিকের কাছে তাহ। মূল্যবান সম্পদ হইয়। রহিয়াছে। "ফা- 
ঠিয়েনের মতে। তিনিও প্রায় চৌদ্দ বতসর ভারতবর্ষে ছিলেন এবং 
প্রধানতঃ বৌদ্ধ ধর্নশাস্ত্র শিক্ষার জন্যই তিনি ভারতে আসেন । 
ফ।-হিয়েনের প্রায় দই শত বতসর পরে তিনি ভারতে আসিলেও 
এবং ইহার মধ্যে গুপ্তসম্রাটদের ভাগ্য-রবি অস্তাচলে গেলেও, ছুই 
পবিব্রাজকের বিবরণের মধ্যে অনেক বিষয় মিল আছে দেখ! 
যায়। ভাবতের রাজ, প্রজা, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে উভয়ের 
মন্তব্য প্রায় একরকম। ভারতের বিভিন্ন ধর্ন-সম্প্রদায়ের কথ। 
হিউয়েন সা বলিয়াছেন, কিন্ধ তাহাদের মধ্যে কোন বিদ্বেষের 
ভাব নাই, একথা বলিতে তিনিও ভোলেন নাই। বৌদ্ধ ধর্মের 
তখন সুদিন ছিল না। বৌদ্ধ নগরগুলিও তখন প্রায় জনহান 
সস্তপে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের সমৃদ্ধি, অথবা 
বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির চ্চ৷ বা অনুশীলন তখনও যথেষ্ট ছিল। হিন্দু 
রাজারা তাহাকে উচ্ছেদ করেন নাই। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
তখনও প্রায় ৫০০০ বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং তাহাতে প্রায় ছুই লক্ষেরও 


গুধ-যুগ ২২১ 


অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিত বাস করিয়৷ জ্ঞানবিদ্ভার তপস্থা। 
করিতেন । বিদ্বৎ-সমাজে দেবভাষ। সংস্কৃত চ্| বেশী হইত, এবং 
কেবল ব্রাহ্মণরা নহেন, বৌদ্ধ পপ্ডিতেরাও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। বিহারে 
নালন্দা মঠে একটি বড় বিশ্ববিগ্ঠালয় ছিল... বৌদ্ধ আচার্য ও 
পণ্তিতগণ ছাত্রদের পড়াইতেন। তাহাদের অধ্ঠাপনার সুনাম দেশ- 
বিদেশে ছড়াইয়৷ পড়ে। শিক্ষালাভের জন্ত চীন, তাতার, পূর্ব 
দ্বীপপুঞ্জ প্রন্থৃতি বহু দূর দেশ হইতে ছাত্ররা আসিত। হিউয়েন সাঙ 
বলিয়াছেন, নালন্দায় প্রায় ১০,০০০ ছাত্র ছিল। ছাত্রদের লেখা- 
পড়ার ও থাক৷-খাওয়ার ব্যয়-ভার দেশের রাজারা ও ধনী ব্যক্তির" 
বন করিতেন। কঠিন সংঘম ও শৃঙ্খলার মধ্যে ছাত্রদের জীবন 
কাটাইতে হইত। ছাত্রদের বসিবার হলঘর, পাঠাগারের জন্য কক্ষ 
এবং ছাত্রনিবাসের (হোস্টেল) উপযোগী দালান-ঘরের সুব্যবস্থা 
ছিল। তখনকার বিখ্যাত পণ্ডিতের। এই বিগ্ভালয়ের আচার্য ছিলেন। 
প্রধান আচাধ শীলভন্র বাঙালী ছিলেন বলিয়। অনেকে মনে করেন। 
মাটি থু'ড়িয়। প্রত্রতত্ববিদ্র! নালন্দ! অঞ্চল হইতে প্রচুর মৃতি সপ 
ইত্যার্দি বাহিব করিঘাছেন। বিগ্ভালয়ের প্রাচীন ঘরবাড়ীর নিদর্শনও 
অনেক পাওয়। গিয়াছে । শোন। যায়, একটি ছয়তল। বাড়ীতে নাকি 
মঠ ও মহাবিগ্ভালয় প্রতিষ্টিত ছিল এবং তাহার টিনিনা পস্ত 
সি'ড়িগুলি এখনও রহিয়াছে । 

দেশের কৃষি, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে ফা-হিয়েন ও ভিউয়েন 
সাঙ প্রায় এক কথাই বলিয়াছেন। দেশের চাষবাস ভাল, গ্রামের 
লোকবসতিও বেশ ঘন। পথঘাটে চোরডাকাতের উপদ্রব কিছুটা 
হিউয়েন সাঙকে সহা করিতে হইয়াছিল বুৰ! যায়, কিন্তু খুব বেশী 
নহে। ভারতবাসীরা এমনিতে খুবই শান্তিপ্রিয়, সৎ, ধর্মভাবাপন্ন, 


২২২ সমাজবিগ্যা 


অহিংস এ পরোপকাবী। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধিওর তখন যথেষ্ট 
ডিল। সমুদ্রপথে বিদেশের নানা স্থানের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক ছিল। 


গারত-সংস্কৃতির দ্ঘর্ণ 9. 


স্পা বউ ও বা ০ পার হারার! ঢিট 


পাশি হিন্দু ধর্মসংক্কতিন ্চ্জণ্র বান ব্যাহত হয় সমু শু [উ। প্রত্যক্ষ 
'রাজপোবকতা ন। পাইলে, প্রাচীন ভারতের রাজারা কোন চান ধর্মাচরণে 
বাধ। দেন নাই ক কখনও । বৌদ্ধ-প্রভাবের যুগে যাহা সত্য ছিল, হিন্দু 
প্রীধান্তের যুগেও তাহা মিথ্য। হয় নাই। গুপ্ত-যুগ ভারতে হিন্দু- 
প্রাধান্যের ও অ্থথানের যুগ। কিন্ত গুপ্ত-যুগে ও যে বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির 
অনুশীলন কতখানি হইত, ও ্রত্যক্ষদশ্শী চীন! পরিব্রাজকদের বৃত্তান্ত, 
হইতে তাহ! জান| যায়! তবু গুপ্তযুগে হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতিব যে 
বিস্ময়কর বৈচিত্র্যময় _বিকাশ_ ৪ সমুদ্ধি সর্বক্ষেত্রে দেখ যায়, তাহার 


স্পা ০৬ ০৯ শী পিল 
সণ শপ্টিজত ৬. এপ 


তুলন। নাই। সেইজন্য গুপ্ত-যুগকে ভারত-সসস্কৃতির স্্যুগ বলেন 
এঁতিহাপিকের11) কেন এই স্ব্ণযুগের উদয় হইল 1 

বৈদিক যুগে আধ-অনাধের বিরোধ ও সংঘাত, মৌর্য বৌদ্ব-জৈন 
যুগের মধ্য দিয়া মিলনের পথে অগ্রসর হইতেছিল। স্থবিস্তৃত 
সমন্বয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল জৈন-বৌদ্ধ যুগে । এই কারণেই 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে টৈদিক ও হিন্দু যুগের মধ্যে জৈন-বৌদ্ধ 
যুগ সেতুবন্ধনের কাজ করিয়াছে । এঁতিহাসিকদেরও এ বিবয়ে দ্বিমত 
নাই। এই সমন্বয়ের প্রস্তরতির সুদীর্ঘ পর্ব শেষ হইবার পরে গুপ্ত 
যুগের অভ্যুদয় হয়। তাহার আগেই বৌদ্ধধর্ম মহাযান-রূপে হিন্দু 
ধর্ম সংস্কতির সহিত তাহার মৌলিক ব্যবধান ভাঙিয়।, দেবদেবী, 





গুপ্ত-যুগ ২২৩ 


পৃজগা-অনুষ্ঠান ও শাস্ত্ররচনার মধা দিয়, মিলনের পথে আগাইয়। 
গিয়াছিল। গুপ্র-যুগে যখন হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল, প্বভাবতঃই 
তখন তাই যেন হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির নবজাগরণের সুচনা হইল। ধর্ম 
সাহিত্য শিক্ষ। শিল্পকল। বিজ্ঞান সমাজ রান, সর্বক্ষেত্রে নব-নব 
প্রতিভার উন্মেষ হইতে লাগিল। স্থ্টির বন্য! আসিল। ভারত- 
সংস্কৃতির ভাণ্ডার এঁশ্র্ধে ভরিয়। গেল । 

রাষ্ট্র ও সমাজ। মৌর্য যুগের মতো গুপ্ত-যুগেও বংশান্ুক্রমিক 
রাজতণ্র (70176016215 14017210179) প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসন- 
ব্যবস্থনিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নাই। কারণ 
বৃহত্তর জনসমাজে এমন নূতন কোন সমস্ত! দেখ! দেয় নাই, যাহার 
জন্য নৃতন রাষ্রীব্যবস্থার প্রয়োজন । এলাহাবাদ স্তম্তলিপিতে দেখা 
যায়, সভ্যবুন্দ সমুদ্রপুপ্বেব অভিবেককালে উপস্থিত ছিলেন । সভ্যবুন্দ 
বলিতে মন্ত্রিপরিবদ অথব। রাজ-দরবারেব সভাসদদেরও বুঝাইতে 
পারে। রাষ্ীর কর্নচারীদের মধ্যে “অক্ষপটলাধিকৃত” (11015001 
111 011816 ০01 [২9০015), “মহাদগুনায়ক ও “মহাবলাধিকৃত, 
(বিচারপতি ও সেনাপতি ), “কুমারামাত্য” ও “অমাত্য” (6709৮170181 
8110 [001511101 00615) প্রভৃতির নাম পাওয়। যায়। গুপ্তযুগে 
সন্ধিবি গ্রহিকের? (10152 10 002150 0116802 210 ৬217) 
প্রাধান্ত ছিল বেশী মনে হয়। শক্তিশালী রাজ্যে এই পদের গুরুত্ব 
থাকাই স্বাভাবিক। সবার উপরে ছিলেন রাজ। এবং তাহাকে 
দেবতুল্য মনে করা হইত। এলাহাবাদ লিপিতে জমুদ্রগুপ্তকে কুবের, 
বরুণ, ইন্দ্র, বিষু প্রভৃতির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সমকালীন 
কবি (যেমন “বাণ, ) ও পণ্ডতের! অনেকে রাজার উপর এই দেব 
আরোপের বিরোধী ছিলেন । 
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রাজ্য বিভক্ত ছিল ভূক্তি-দেশ-রাষ্ট্রমগ্ডল ইত্যাদি ভাগে । ভভুক্তি? 
বলিতে প্রাদেশিক বিভাগ বুঝাইত, তাহার শাসনকর্ত। ছিলেন 
“উপরিক”। ভুক্তি ছিল “বিবয় ও “মণ্ডলে* বিভক্ত । বিষয়পতি ব! 
মণ্ডলপতি (1)150009 0109]) তাহার শাসক ছিলেন। ক্ষুদ্রতম 
বিভাগ ছিল "গ্রাম এবং "গ্রামিক" তাহার কর্তা ছিলেন। শ্রাম, 
গ্রাম-কর্মচারী ব। গ্রাম্যমমাজের কোন পরিবর্তন হয় নাই। সেখানে 
স্বায়ত্তশাসন বজায় ছিল। উপরের শামক ও রাজকর্মচারীর। কোনদিন 
তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, করিবার দরকারও হয় নাই। গ্রাম্য- 
সমাজে অর্থ নৈতিক স্বয়ংপূর্ণত। ভারতে দীর্ঘকাল বজায় ছিল, প্রায় 
ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত, একথা আগে আলোচন। করা হইয়'ছে। 
ফা-হিয়েন 'ও হিউয়েন সাঙের উক্তি হইতে বুঝা যায়, 
গুপ্ত আমলে ভারতের সাধারণ গ্রামবাসীর কতখানি 
নিশ্চিন্তে ও শান্তিতে, মোটামুটি পণ্যদ্রব্যের প্রাচুধের মধ্যে বাস 
করিত। রাষ্টের উপরতলার রাজ।-বদলের জন্য কোনদিন ভারতের 
গ্রাম্য সমাজ-জীবনের এই নিশ্চিম্তুতা বিপধস্ত হয় নাই । 

সাহিত্য-বিজ্ঞান। গুপ্তযুগে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি 
বিস্ময়কর | সমুদ্রপ্তপ্ত নিজেকে কবি-সম্রাট বা কবি-রাজ (16115 07 
[১0969) বলিয়। আনন্দ পাইতেন। তীহার রাজসভায় বিখ্যাত কৰি 
ছিলেন হরিসেন। ইনিই এলাহাবাদ স্তম্ভের প্রশস্তি রচন। করিয়।- 
ছিলেন। আরও অনেক কবি-সাহিত্যিক নিশ্চয় তাহার পোবকত। 
লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ু বা বিক্রমাদিত্যের নবরত্তু 
সভার কথ। গল্পের মতো সকলে জানেন। বীরসেন নামে একজন 
কবি তাহার মন্ত্রিপরিষদের সভ্য ছিলেন । মহাকবি কালিদাস তাহার 
রত্রসভার শ্রেষ্ঠ কবি। মেঘতৃত, কুমারসম্ভব, রঘ্ুবংশ প্রভৃতি কালি- 
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দাসের প্রসিদ্ধ রচনা । ভারবীও গুপ্তযুগের কবি এবং তীহায় 
“কিরাতার্জুনীয়” বোধ হয় এ সময়ের রচনা | এ্যৃচ্ছকটিক” ও এমুদ্রা- 
রাক্ষস” নাটকও গুপ্তযুগে রচিত হয় বলিয়। পণ্ডিতের। মনে করেন। 
অধিকাংশ পপুরাণ* গুপ্তযুগে রচিত ও সংকলিত হয় এবং পণ্ডিতদের 
ধারণা, “মহাভারত”ও এইসময় পূর্ণীকারে রূপায়িত হয়। বিখ্যাত 
স্মৃতিগ্রস্থ “নারদস্মৃতি ও “বুহস্পতিস্মতি এই সময়ের রচনা ৷ কাব্য- 
সাহিত্য নাট্য-সাহিত্য, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ, স্মতিগ্রন্থ ইত্যাদি 
রচনা-সম্তারে গুপ্তযুগের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়। উঠে । 

প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ আধভট্র ও ববাহ্মিহির গুপ্ত-যুগেই তাহাদেব 
গ্রন্থ * রচনা করেন। আধভট্র কুম্ুমপুর ব। পাটলিপুত্রের অধিবাসী 
ছিলেন। তিনি জানিতেন যে পুথিবী একটি গোলকের মতে। এবং 
নিজের কক্ষে ইহার আবরঙন হইতেছে । তিনি বিশ্বাস করিতেন ন। থে 
স্য গ্রহণ ব| চন্দ্রগ্রহণের সময় রাহু স্থয এ চন্দ্রকে প্রাস করে। চন্ছের 
ও পুথিবীর ছায়। পড়িয়। যে শ্রহণ হয়, একথ। তিনি প্রমাণ করিতে 
চেঞ্ট। কবিয়াছিলেন। আবভট্ট ছ্ুইখা।ন জ্যোতিবগ্রন্থ রচন! করিয়:- 
ছিলেন, গ্তাহার মধ্যে একখানি পাও্য়। যায়। ভারতে নৈচ্ঞানিক 
জ্যাতিবের আর্ত আবভট্র হইতে । 'আধভট্রের পরে ববাহমিহিল 
“বুহত সংহিত।” ও প্পঞ্চসিদ্ধান্তিক। লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন। এই সময় 
ভারতীয় আয়ুবেদ-শাস্ত্রেরও্ বিশেষ চর্চ। হয় এবং শারীরবিগ্ঠা 
(/১0960977%) ও চিকিতপাবিগ্ঠায় যে সেক!লের হিন্দুরা স্তখানি 
পাবদশী, কৌতুহলী ও অনুসন্ধানী ছিলেন, তাহ! চরক €গুপ্তযুগের 
অনেক আগের ), সুশ্রুত প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝ। যায়। 
প্রাচীন হিন্দুদের রসায়নবিষ্ভার (07010159 ) জ্ঞানও যে বেশ 


উন্নত ছিল তাহা আয়ুবেদশাস্ত্র অনুশীলন করিলে জানা যায়। 
১৫ 
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ইহ! ছাড়া, ধাতুবিজ্ঞানেও (11662110125 ) গুপ্তযুগ উন্নত ছিল মনে 
হয়। কারণ দিল্লীর লৌহস্তস্তে ( গুপ্তযুগের ) গত ১৫০০ বৎসরেও 
মরিচা ধবে নাই। তখনকার কালে আর কোন দেশে এরকম 
নি্চলঙ্ক লৌহ প্রস্তৃত কর! সম্ভব হইয়াছিল কিন। সন্দেহ। গুপ্তযুগের 
তাম। ও ত্রোঞ্জের ধাড়-নিমিত দেবমূতি দেখিয়াও ধাতৃবিজ্ঞানের কতদূর 
উন্নতি হইয়াছিল বুঝিতে পার৷ ঘায়। 

শিলিকল।। গুপ্তযুগে উত্তর-ভারতে শিল্পকলার চরম উন্নতি 
হঈয়াছিল। এই সময়েন বহু মন্দির, প্রাসাদ, ধাতু ও পাথরের মৃতি, 
স্তম্ত ও খোদিত চিত্র (95-161166) আবিষ্কৃত হইয়াছে । নিদর্শনগুলি 
বেশী পাওয়া গিয়াছে মথুরায় € বাবাণসীতে। বাংলায় ও মগধে 
আবিষ্কৃত নিদর্শনের সংখ্য। অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও, দেবদেবীর মুত্তি- 
গুলির কলানৈপুণা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কলাবিদ্রা বলেন, 
গুপ্তযুগে বৌদ্ধ ও হিন্দু ভাস্কঘ, ছুইই ভাবগান্তীধে ও অঙ্গবিন্যাস 
সামপ্্স্ত্ে অপুব শ্রী ধারণ করে। মথুরা ও কুবাণরীতির ভাক্কধের 
মধ্যে দাতা ছিল এবং গান্ধার-রীতির মধ্যে যে গ্রীক প্রভাব ছিল, 
তাহা এই সময় সিপ্ধ স্ুষমায় মণ্ডিত ভইয়। উঠে। ভারতীয় 'ভাস্কষের 
নিজন্ব প্ল্াসিকাল রীতির ভিত্তি এই সময় রচিত হয় । ইহাও মনে 
রাখিতে হইবে যে গুপ্তযুগের এই শিল্পকলারীতি ও ভাস্বষই বৃহত্তর 
ভারতে, অর্থাৎ সিংহলে, শ্যামে, জাভায়, ব্রঙ্গদেশে, সবত্র প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে । কেবল পাথরের নহে, ধাতু-মৃতি নির্মাণ-বীতির ও 
এই সময় যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল মনে হয়। হিউয়েন সাঙ নালন্দায় 
একটি ৮০ ফুট উঁচু তামার বুদ্ধমৃতি দেখিয়াছিলেন। স্থুলতানগঞ্জের 
সাড়ে-সাত ফুট উঁচু ত্রোষ্েব বুদ্ধমৃতিও এই সময়কার ভাস্কধের 
উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । 
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হায়দ্রাবাদ রাজ্যে অজস্তা গুহার চিত্রাবঙ্গী এই সময়কার চিত্র- 
কলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অজ্তার ২৯টি গুহা বৌদ্ধ মঠ-রূপে ব্যবহার 
কর। হইত। কোন কোন গুহাতে বড় বুদ্ধমূতি আছে। অজস্তার 
দেয়ালচিত্র ব| ফ্েক্ষোই বিখ্যাত। এই চিত্রগুলি বৌদ্ধ জাতক ও 
ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত । উহার মধ্যে তখনকার সমাজের 
চিত্রও অনেক পাওয়! যায়, ঘেমন বাণিজ্য-যাত্রাঃ উপনিবেশ-যাত্রাঃ 
গাস্থ্য জীবন ইত্যাদি । পৃথিবীর শিল্পবিদ্দের কাছে অজস্তার 
শ্াচিত্র বিস্ময়ের বস্তু । 

ধর্ম ও সংস্কৃতি । গুণ্তযুগকে ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরভ্যু্থানের 
যুগ খল। হয় । কথাট। অনেকখানি সত্য হইলেও, একমাত্র সত্য নহে। 
কারণ ত্রাহ্মণ্যধর্জ এই সময় প্রধানতঃ রাজ-পোষকত। পাইলেও অন্তান্ত 
ধর্মের অনুশীলনে কোন বাধ। ডিল না। বাণেব হ্ধচরিত” এ্রন্থে 
তখনকার বিভিন্ন ধর্ম-সন্প্রদায়ের যে তালিক। আছে তাহাতে দেখ। যায় 
যে দিগম্বর ও শ্রেতাম্বর জৈন, বৌদ্ধ, ভাগবত ও পঞ্চরাত্র বৈষ্ব, শৈব 
প্রভাতি বু সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। গ্প্ত-যুগে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক 
বিখ্যাত 'আচাধ ও দীর্শনিকের আবিগ্াব হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে 
প্রধান হইলেন অসঙ্গ, বন্ুবন্ধু, কুমারজীব ও দিগনাগ | শৈব ও বৈষ্ণব 
ধর্মই অবশ্য গুপ্ত-যুগে প্রাধান্থ লাভ করে। এই সময় ধর্মান্রশীলনের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হয় ভক্তি। এই ভক্তিবাৰ গুপ্ত-যুগের বিশেষ দান। 
ভক্তিবাদ ধর্মকে মানবীয় ও উদার করিয়া তোলে। তাই ুগু-যুগের 
লিপি-মুদ্র! ও অন্যান সাহিত্যিক নিদর্শনে দেখা যায় যে বৈষ্ণব রাজার 
শৈব ও বৌদ্ধ রাজকর্মচারীদের নিয়োগ করিতেছেন, জৈনরা ব্রাহ্মণদের 
এবং ত্রাঙ্মণর। জৈন তীর্ঘকরদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইতেছেন। 
কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করেন না। এই ভক্তি ও 
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উদারতার ভিত্তির উপরেই গুপ্ত-যুগের সংস্কৃতি গড়িয়া! উঠিয়াছিল এবং 
তাহাই আজ পর্যস্ত ভারত-সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকৃত, 
হইয়া আসিতেছে। 


দশম অধ্যায় 


প্রাচীন যুগের বাংলাদেশ 





গুপ্তযুগেব আগে প্রাচীন বাংলার কোন ধারাবাহিক ইতিত।স কিছু 
পাওয়। যায় না। প্রাচীন ভাবতীয় ও বিদেশী সাহিত্যে বাংলাদেশ 
সম্বন্ধে যে-সব বিক্ষিপু উক্তি আছে, কেবল তাহার সাহায্যে কোন 
কালানুক্রমিক ইতিহাস রচন। কর! কঠিন। গ্রীকগণ গঙ্গারিডই 
ব। গঙ্গারিডি নামে ঘে এক প্রবল জাতির কথ। উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহারা বাংলাদেশবাসী ছিলেন মনে হয়। “পেবিপ্লান" গ্রন্থে ও 
টলেমির বিবরণ হইতে জান। যায় যে প্রথম ও দ্বিতীপ্ন শতকেও 
বাংলাব স্বাধীন গঙ্গারিডই রাজ্য বেশ প্রবল ছিল এবং গঙ্গার তারবতী 
গঙ্গে নামক নগর তাহার রাজধানী ছিল। এঁভিহাসিকেরা কেহ 
কেহ বলেন যে বর্তমান গঙ্গাসাগর-সঞ্গমের কাছে কোথাও এই *গঙ্গে' 
বন্দর-নগর ছিল। বাংলার সুষম মসলিন কাপড় এখান হইতে সুনূর 
পশ্চিমে রপ্তানি হইত। কেবল এই সংবাদটুকু ছাড়। খ্রাষ্টজন্মের পরে 
তিনশত বৎসর পর্যন্ত, বাংলার সঠিক কোন ইতিহাস বিশেষ জান। 
এখনও সম্ভব হয় নাই। 
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গুপ্ত-যুগের বাংল। 

চন্দ্রগুপ্প ও সমুদ্রগুপ্তের আমলে বাংলাদেশে কতকগুলি স্বাধীন 
ব্লাজ্য ছিলি । সমুদ্রগুপ্তু যে-সব রাজাকে পরাজিত করিয়। আর্াবর্তে 
সাম্রাজ্য বিস্তাব করেন, চন্দ্রবন্তী তাহাদের একজন। বাঁকুড়ার 
সনুনিয়! পাহাড়ে খোদিত একটি লিপিতে “পুক্ষরণের' অধিপতি সিংহ- 
বর্মা ও চন্দ্রবর্মার উল্লেখ আছে। স্ুম্থনিয়ার ২৫ মাইল উত্তর-পৃবে 
পোখর্ন৷ নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে অনেক প্রাচীন মৃত্ি 
ইত্যাদি পাওয়। গিয়াছে । সম্ভবতঃ হাই চন্দ্রবর্গার রাজধানীর 
ধ্বংসাবশেষ । ফরিদপুর জেলায় কোটলিপাডায় চন্দ্রবপ্নকোট নামে 
একটি দুর্গ ছিল। ষ্ঠ শতকের শিলালিপিতে তাহার উল্লেখ আছে। 
ইহাতে অন্তমান কব। যায়, পশ্চিমে নীকুড়। হইতে পুবে ফরিদপুর 
পযন্ত চন্দ্রবর্নান রাজা বিস্তুত ছিল। বাংলার পুবভাগ ( সমতট ) 
সমুদ্রগুপ্ের অধীন করদ রাযজ্য ছিল। উত্তব-বঙ্গও ( পুগ্ু বর্ধন ) গুপ্ত- 
রাজাদেব অধীন ছিল। সুতরাং সমস্ত বাংলাদেশই পঞ্চম শতকে গুপ্ত- 
রাজাদের অধীন ছিল বুঝা যায়। 


স্বাধীন বগ্গরাজ্য 


হনদের অভিযান ও দেশের মধ্যে আঞ্চলিক রাজাদের বিদ্রোহের 
ফলে ষষ্ট শতকে প্রথম ভাগে গুগ্ত-রাঙ্তার! ছুবল হইয়। পড়েন। 
এই সময় মনে হয় দক্ষিণ-বঙ্গ ও পুব-বঙ্গ গুপ্ত-রাজাদের অধীনত! ছিন্ন 
করিয়। স্বাধান হয়। কোটালিপাড়ায় পাচখানি এবং বধমান জেলায় 
মল্পসারুলে একখানি তাত্রশাসনে, গৌপচন্দ্র, ধর্মীদিত্য ও সমাচার- 
দেব এই তিনজন রাজার নাম পাওয়। ঘায়। ইহার। সকলেই 
“মহারাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ কবেন। সুতবাং তাহারা যে বেশ 
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শক্তিশালী স্বাধীন রাজ। ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । সমগ্র দক্ষিণ- 
বঙ্গ এবং পশ্চিম-বঙ্গের কতকাংশ পধস্ত তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 
সম্ভবতঃ পুব-বঙ্গেও তাহার। আধিপত্য ধিস্তাব করিয়াছিলেন। কোন্‌ 
সময়ে ও কি-ভাবে তাহাদের রাজত্বের অবসান হয় তাহ। সঠিক জান। 
যায় ন|। দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ কীত্তিবর্মণ ষ্ট শতকের শেষ পাদে 
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ও মগধ জয় করেন। এই সময় স্বাধীন বঙ্গরাজোর 
পতন হইতে পারে । 


গৌড়ের শশাঙ্ক 


প্রধান গুপ্রুরাজ্যেব পতনের পর পপরবর্তা গুপুবংশ' (1480 
€001)025) বলিয়। পরিচিত আব-এক বংশের গুপ্র-রাজারা সাত্্রাজ্যেব' 
একাংশ দখল করিয়াছিলেন। নট শতকের শেষভাগে উত্তর-বঙ্গ ও 
পশ্চিম-বঙ্গের কতকাংশ তাহাদের অধীন ছিল | এই সময় বাংলা- 
দেশের এই অঞ্চল গৌড় নামে প্রসিদ্ধ হয়। বর্তমান উত্তর-প্রদেশের 
মৌখরিবংশের নাজ। ইশানবঞ্ন। গৌড়গণকে পরাজিত করিয়া সমুদ্রতীরে 
আশ্রয় নিতে বাধা করেন, একথ। হার একখানি শিলালিপিতে 
লেখ! আছে। মৌখরি ও গুপ্তবংশের, রাজাদের মধ্যে পুরুষান্গক্রমে 
বিবাদ চলিতে থাকে। প্রায় অধ শতাব্দী ধরিয়। এই বিবাদ ও 
সংঘর্ষের ফলে, এবং উত্তর হইতে তিব্বতীয় ও দক্ষিণ হইতে চালুক্য- 
রাজার আক্রমণে বিপধস্ত হইয়। গুপ্র-রাজারা হানবল হইয়া পড়েন । 
এই সময় গৌড়দেশে শশাঙ্ক এক ব্বাধীন বাজ্য প্রতিষ্ঠ। করেন । 

শশান্কের বংশ ও বালাজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান! যায় ন1। 
শিলালিপি ও অন্তান্ত প্রমাণাদি হইতে মনে হয়, তিনি পববতী গুপ্ত- 
রাজাদের অধীনে একজন “মহাসামস্ত' ছিলেন। ৬০৬ খ্রাষ্টাব্দের আগেই 
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তিনি গৌড়ে একটি স্বাধীন রাজ প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙালী রাজাদের 
মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সাব্ভৌম বাজ1। তাহার রাজধানী “কর্ণন্থবর্ণ 
মুশিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙ্গামাটি 
নামক স্থানে ছিল বলিয়। এতিহাসিকের। মনে করেন। দক্ষিণে দস্ত- 
ভূক্তি (দাতন, মেদিনীপুর জেল ), উৎ্কল ও গঞ্জাম জেলার কঙ্গোদ 
রাজ্য শশাঙ্ক জয় করেন । পশ্চিমে মগধ বাজ্যও তিনি জয় করেন। 
গোঁড়ের চিরশক্র মৌখরিদেন দমন কন্সিতে তিনি কৃতসংকল্প হন । 
তর্ষবধ নেব জোন্ঠ ভ্রাতা বাছ্যবধ নকে হতা। কব। এবং বৌদ্ধদেব উপব 
অতাচান কব। পন্বন্ধে অনেক কাহিনী শশাঙ্কের বিকদ্ধে প্রচলিত 
'আছে। প্রধানতঃ বাণ-ভট্ের “ষ৮বিত', ঠিউয়েন সাঙের বিবরণ ও 
যেন শিলালিপি, এই কাঠিনীন উত্স। কিন্তু ইহ! বিদ্বেনপ্রন্থত 
মিথা; বঙ্গিয্ব। মনে হয়| ভিউগ়েন সাঙেব পরস্পর-বিবোধ্ধী উক্তিব 
ম(ধাই তাভাব প্রমাণ পাওয়। যায়! হববর্ধনেব পরম বন্ধু ভিউয়েন 
সাও খালিকট! সঙ্ানেই শশাক্ছ-বিদ্বেব প্রচাব কনিয়াছেন। তিনি 
শাঙ্কাকে বৌদ্ধ-বিদ্বেধী 4 অত্তাচারী বলিয়াছেন, "অথচ শশান্কেরই 
বাজধানী কর্ণন্তবর্ণে গ বাঙ্গোর অন্যান্য অঞ্চলে তিনি বৌদ্ধ স্তুপ্-বিভার 
এ শ্রমণ যথেষ্ট দেখিয়াডিন্ধেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । স্রতরাং 
শশান্কের বিরুদ্ধে 'অপবাদগুলি আভাভান্ন প্রতিদ্বন্দী রাজার বিছ্বেষ-জাত 
অপপ্রচার ছড়া আব কিছু ধলা যায় না। 

ন্ুখাত এতিহাসিক শ্রীবমেনচক্ছ মঙ্গমদাব লিখিয়াছেন : “বাংলার 
ইতিহাসে শশাঙ্কেব একটি বিশিষ্ট স্বনি আছে। তিনিই প্রথম আধ্য।- 
বর্তে খাঙ্গালীব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন এবং আংশিকভাবে 
কার্যে পবিণত কবেন। প্রশ্িদন্্রী প্রধল মৌখরি বাজশক্তি াহার 
কটনীতি 'ও বাছুবলে সমূলে ধ্বংস হয়। সমগ্র উত্তরাপথের 'অধীশর 
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প্রবল শক্তিশালী হর্ষবর্ধনের সমুদয় চেষ্টা বার্থ করিয়া তিনি বঙ্গ, 
বিহার, উড়িষ্যার আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিলেন। বাগভট্রের মত 
চরিত-লেখক অথব। হুয়েন সাংয়ের মত স্ুহৃ থাকিলে হর্বর্ধনের 
মতই তাহার খ্যাতি চতুন্দিকে বিস্তৃত হইত। কিন্তু অনৃষ্টের নিদারুণ 
বিড়ম্বনায় তিনি ত্বদেশে অখ্যাত ও অজ্ঞাত ; এবং শক্রর কলঙ্ক কালিমাই 
তাহাকে জগতে পরিচিত করিয়াছে ।১ 


১০পাল রাজবংশ 

শশাক্কের মৃত্যুর পরে প্রায় একশত বগসর পধস্তু বাংলাদেশে 
খোর 'অনাজকত। চলিতে থাকে। সংস্কতে এইবপ অরাজকতাকে 
“মাতস্তান্থাঘ্র” বলে । পুকুরে যেমন বড় মাছ ছোট মাছ খাইয়া বাচিয়া 
থাকে, দেশে অরাজকতার সময় সেই বকম 'প্রবলেরা ছববলের উপর 
অত্যাচার করে। এইজন্যই ইহাকে বলে নমানত্যন্তায়”। এই সময় 
দেশেন নেতাবা ও প্রজার! স্থিত করেন ঘে সকলে মিলিয়! তাহার৷ 
একজন রাজ। নিবাচন করিয়। তাহাকে মানিয়া চলিবেন। এই 
সিদ্ধাট্ন্তর ফলে গোপাল নামে একজন ব্যক্তি রাজা হইলেন, 
আন্রমানিক ৭৫০ শ্রীষ্টাব্দে। এই গোপালই বাংলার বিখ্যাত্ত পাল- 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা | 

গোপালের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ধর্মপাল রাজ। হন এবং প্রায় 
৪০ বৎসর রাজত্ব কবেন (আ ৭৭০-৮১০ শ্রী) মগর্ধ বারাণসী 'প্রয়াগ 
ও মধাদেশ জয় করিয়! ধর্মপাল প্রায় সমগ্র আধাবর্তে তাহার আধিপত্য 
বিস্তার কবেন এবং সাবভৌম সম্রাট বলিয়। গণ্য হন। “পরমেশ্বর 
পরমভট্রারক মহারাজাধিরাজ” ঠাহার উপাধি হয়। ধর্সপালের 
'বাজত্বকালকে বাঙালীর গৌরবময় জাতীয় জীবনের প্রভাত-কাল 
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বল। যার়। ধর্মপালেব মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দেবপাল (আ ৮১০- 
৮৫০ শ্রী) কাজা হন। অনেক যুদ্ধ ও রাজ্য জয় করিয়া দেবপাল 
পিতুগৌরব অক্ষুপ্র রাখেন। প্রায় ৩৫-৪০ বসর তিনি রাজত্ব করেন। 
তাহার রাজত্বকালে বাঙালী সৈন্য ব্রঙ্গপুত্র হইতে সিন্ধু নদের তীর এবং 
সম্ভবতঃ দক্ষিণ-ভারতের প্রান্ত পধস্ত বিজয় অভিযান করিয়াছিল । 
সমগ্র আগ্াবর্ত তাহাকে অধীর বলিয়। মানিত। ভারতের বাহিরে 
জাভ। স্ুমাত্র/ ও মালয় উপদ্বীপের রাজা তাহাব নিকট দূত প্রেরণ 
করেন। দেবপালের মুত্ুর পর বিগ্রহপাল রাজা হন (আ৷ ৮৫০- 
৮৫৪ হ্বী) এবং তাহার পর নারায়ণপাল (আ ৮৫৪-৯০৮ শা )। 
ধর্পাল-দেবপাল যে বিশাল সামাজা প্রতিষ্ঠ। করেন, তাহা বিগ্রহপান্স- 
নাবায়ণপালের রাজত্বকালে বাহির প্রদেশের প্রতিদ্ন্দা রাজাদের 
আক্রমণে খণ্ডবিখণ্ড হইয়। যায়। নাবাযর়ণপালের পরে রাজ্যপাল 
( আ' ৯০৮-৯৪০ গা), দ্বিতীয় গোপাল (আ ৯৪০-৯৬০ খ্রা) ও দ্বিতীয় 
বিগ্রহপাল (আ ৯৮০-৯৮৮ খা ) রাজত্ব করেন। এই সময় বাহিরের 
আক্রমণে পাল রাজবংশের অবস্থ। দুর্দশাব চরম সীমায় পৌছায় । 

ইহার পর মহীপাল ( অ। ৯৮৮-১০৬৮ খ্রী ) রাজা হইয়। রাজধ"শের 
হৃত গৌরব পুনরুদ্ধাবের চেষ্টা করেন। আসন ধ্বংসের হাত হইতে 
রক্ষা করিয়া তিনি পালসাম্রাজ্য বাবাণসী ও মিথিল। পথস্ত প্রতিষ্ঠ 
করেন।' ভারতেব ছুই প্রবল পরাক্রাস্ত রাজা, কলচুরি-বাজ 
গাঙ্গের়দেখ এবং দক্ষিণ-ভারতেয় চোল-রাজ রাজেন্দ্র তাহার প্রতিদবন্দী 
ছিলেন। তাহাদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াও তিনি পালরাজ্যের 
অধিকাংশ রক্ষ। করিতে সমথ হইয়াছিলেন। মহীপালের কথ। বাঙাল” 
তুলিয়! যায় নাই। তাহার নামে অনেক স্থানের নাম ও দীঘির নাম 
আছে, “মহীপালের গীত?৪ আহছে। মহীপালের পর নয়পাল 
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(আ। ১০৩৮-১০৫৫ শ্রী)ও তৃতীয় বিগ্রহপাল ( অ৷ ১০৫৫-১০৭০ স্ত্রী) 
রাজত্ব করেন। কলচুরি-রাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ এই সময় বাংলা- 
দেশে অভিযান করেন। বীরভূম জেলার পাইকোড় গ্রামে কর্ণের একটি 
লিপি-উৎকীর্ণ শিলান্তস্ত পাওয়। গিয়াছে । তাহাতে মনে হয় তিনি 
পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ অপ্িকার করিয়াছিলেন। এই বিশৃঙ্খলার 
স্থযোগে কর্ণাটের চালুকা-রাজারাও বাংলাদেশ আক্রমণ করেন । 
পালরাজ্য এইসব আক্রমণেব ফলে ছিন্নভিন্ন হইয়। যায়, রাজ্যের অধীন 
সামস্তুরাও বিদ্রোহ করেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের পর দ্বিতীয় মহীপাল 
রাজা হন। বরেন্দ্রক্তমির সামস্তবর্গ তখন প্রকান্যে বিদ্রোহ ঘোষণ। 
করে। ইতিহাসে ইহাই “কৈবত “বিদ্রোহ' বলিয়। খ্যাত। দ্বিতীয় 
মহীপালকে হত্য। করিয়। কৈবত-নায়ক দিব্য বা দিবেবাক রাজা হন। 
দিবেবাকের ভাই ভীমও কিছুকাল রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় মহীপালেব 
ভাই রামপাল (আ ১০৭৭-১১২০ গ্রী) সৈন্ত-সামস্তু সংগ্রহ করিয়। 
বরেন্দ্রভূমির বিদ্রোহীদের উত্খাত করিবার চেষ্টা করেন। রামপালের 
পর তাহার পুত্র কুমারপাল (আ ১১২০-১১২৫ শ্বী) ও কুমারপালেব 
পুত্র তৃতীয় গোপাল (আ। ১১২৫-১১৪০ শ্বা) বাজ হন, কিন্ত তখন 
অন্তবিদ্রোহে ও বাহিরের আন্রমণে দেশের চরম ছুরবস্থ|। ঢারিদিকে 
তখন সামস্তরা সুযোগ পাইয়া মাথা তুলিয়া দাড়াইয়াছেন এবং 
অনেকেই স্বাধীন রাজ। বলিয়া ঘোষণ। কবিয়াছেন। বাংলাদেশে এই 
সময় কর্ণাটদেশীয় সেন-রাজবংশের প্রতিষ্ট। হয় । 


সেন-রাজবংশ 


সেন-রাজাদের পৃবপুরুষ দাক্সিণাত্যের কর্ণাট দেশ হইতে বাংলা- 
দেশে আসিয়াছিলেন। কেহ বলেন কর্ণাটের চালুক্য রাজাদের বাংলা- 
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দেশ অভিযানের সময় তাহারা সঙ্গে আসেন । কেহ বলেন চোল-রাজ 
রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে তাহার। আমেন। কি উপায়ে তাহার| রাজ্য 
প্রতিষ্ঠঠ করেন, তাহাও সঠিক জানা যায় নাই। মনে হয়, তাহার! 
বাংলাদেশে আসিয়! পাল-রাজাদের অধীনে সেনাধাক্ষ বা সামন্ত 
অথব। কোন বাজকাধে নিযুক্ত হন এবং পরে পাল-রাজাদের ছ্ুবলতা 
ও ঘবোয়া৷ বিশুঙ্খথলার স্রযোগে বাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সামস্তসেনের 
পুবে সেন-বংশের কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরদ পায় যায় ন। বুদ্ধ 
বয়সে কর্ণাটদেশ হইতে আসিয়। সামন্তসেন বাঢ়দেশে ( পশ্চিম-বঙ্গে ) 
গঙ্গাতীবে বাস করিতে থাকেন, এইটুকু শুধু জান। যায়। তিনি 
কোন স্বাধীন রাজ্য প্রতি কবিয়াছিলেন বলিয়। শোন। যায় না'। 
'বিজয়সেনের লিপি হইতে জান! যায় যে তাহার পিতা হেমন্তস্ন 
“মৃভারাজাধিবাজ, এবং এই বংশের প্রথম স্বাধীন বাজ। ছিলেন। 
ইহা ভাড। হেমস্তসেন সম্বন্ধে আর কিছু জান যায় নাই। হেমস্ত- 
সেনেব মৃত্যুর পব ভাহার পুত্র বিজয়সেন বাজ হন (অ! ১১২৫ 
খ্বাষ্টাব্দে)। পাল-রাজাদের শেষ পবেব অনৈক্য ও বিশ্খখলার পর, 
বিজ্রয়সেন আবাব প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে এক অখগ্ু রাজ্য প্রীতিষ্ঠা 
কবিতে সমর্থ হন। তাহার ফলে বাংলাদেশে আবার সখ, শাস্তি ও 
সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসে। বিজয়সেনের মুত্যুর পর (অআ! ১১৫৮ শী) 
বলালসেন বাজ। ভন এবং সেন-বংশের রাজ্যগৌরব অক্ষুগ্র বাখেন। 
বাংলাদেশে সমাজ-সংস্বার, কৌলীন্বা-প্রথ। প্রচ্লন, শাস্ত্রচ্চা ইত্যাদি 
কাষেব জন্ত বল্লালসেনের কথ বাঙালী ভুলিয়! যায় নাই। ১১৭৯ 
্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন বাজ। হন। লক্ষ্পণসেন যখন রাজা! হন তখনই 
তাহার বয়স প্রায় ৬, বুসব। তাহার রাজত্বকালে বখতিয়ার খিলজী 
বাংলাদেশ আক্রমণ করেন (অ: ১৯০২ শ্ষ্টাব্দে )। ১২০৫ অবক্ডে 
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অথব। তাহার ছুই এক বৎসরের মধ্যে লক্ষ্পণসেন ও বখতিয়ার উভয়েরই 
মৃত্যু হয়। লক্ষ্মণসেনের ছুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশক্সেন তাহার 
পর কিছুদিন রাজত্ব করেন। কিন্তু ইতিহাসের চাক। তখন ঘুরিয়া 
গিয়াছে এবং আর-এক নূতন পথের বাকে আসিয়! দীড়াইয়াছে। 
সেন-রাজবংশের পতন হইতে তাহার স্চন| 


শর 


'"পাল-সেন যুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি 


বাংলার পাল-রাজারা স্তুদীর্ঘ ৪০০ বগসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
সেন-রাজাদের রাজত্বকাল তাহার অধেকেরও কম, ১৫০ বতসরের 
বেণী নতে। পাল ও সেন,দ্বই বাজবংশ প্রায় ৫৫০ বতসর ধরিয়। 
রাজত্ব করিয়াছেন । এই সময়ে বাঙালী জাতি, রাষ্্রী সমাজ শিক্ষা 
অর্থনীতি সংস্কৃতি, সবক্ষেত্রে আন্ম-প্রতিঠিত হইয়াছে বল! চলে। 
বাঙালীর জীবনে এত দীর্ঘ গৌরবময় যুগ, পুবে ব। পরে, আব কখনও 
আসে নাই। কিছুটা মোগল আমলে, শ্রীচৈতন্যের যুগে এবং ব্রিটিশ 
আমলে উনিশ শতকের নবজাগরণকালে, বাডালাব জীবনে আবার 
গৌরবের দিন আসিয়াছিল। কিন্ত পাল « সেন-যুগের সাংস্ুতিক 
গৌরব, পরবত্তীকালের বনু কীতিধ মধ্যে, আজও উজ্জল বহিয়াছে। 

সমাজ ও অথনীতি। ভারতবধের অন্তান্য প্রদেশের মতো 
বাংলাদেশও কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। উবর পলিমাটির দেশ* বলিয়। 
শাস্তের প্রাচুষ ছিল এবং কৃষকের মোটামুটি স্ুখে-স্বচ্ছন্দে তাহাদের 
গ্রাম্-সমাজে বসবাস করিত | কিন্তু দেশের সকল লোকেই যে স্ুখে- 
শাস্তিতে বাস করিত তাহা নহে। সেকালের “যাপদ"-গুলির মধ্যে 
সাধারণ ও দরিদ্র জীবনের মে-সব খণ্ডচিত্র পাওয়। যায়, তাহা অস্থাত্ 
' বিশেষ পাওয়া যায় না। তখনও দেখা যায়, দরিদ্র গৃহস্থের “হাড়িত 
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ভাত নাহি” অর্থাৎ হাড়িতে ভাত নাই। বিবাহের জন্য যৌতুকও 
তখন যথেষ্ট' দিতে হইত এবং বাজনা-বাগ্ক সহযোগে বর বিবাহ 
করিতে যাইত। দারিদ্র্য, অন্নাভাব, যৌতুকের গীভন, এসব সেকালেও 
ছিল দেখ। যায়। তবে মানুষের জীবনযাত্র। তখন সরল ছিল বলিয়া 
তাহ। সমাজ-জীবনকে আজিকার মতো বিষাইয়। তোলে নাই। 

কৃবিছাড়া, শিল্প-বাণিজ্যেও পাল-সেন যুগ খুবই উন্নত ও সমৃদ্ধ 
ছিল। নান। স্থানে হাট গঞ্জ ও বাণিজ্য-বন্দর-নগর গড়িয়। উঠিয়াছিল। 
স্থলপথে যাতায়াতের বড় বড় রাস্ত। ছিল। জলপথে জাহাজ-নৌকার 
অভাব ছিল না। যুদ্ধযাত্রার জন্ত ধর্মপাল বু নৌকা প্রস্তত 
রাখিতেন, একথা তাহার তাত্্শসনে লেখ আছে। রামপা্ 
নৌকাব সেতু করিয়। গঙ্গ। পার হইয়াহ্ছিলেন। হট্ুপতি, শৌক্কিক, 
তরিক প্রভৃতি কর্মচারীদের নাম হইতে বুঝ! যায়, ঘরে ও বাহিরে 
বাংলার শিল্প-বাণিজ্যের রাতিমত প্রতিপন্তি ছিল। তাত্রলিপ্তু, গঙ্গে 
প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দর ছিল। স্বক্ষম মসলিন কাপড়, মুক্ত। ও নান।- 
প্রকারের গাছ-গাছড়। বাংলাদেশ হইতে বাহিবে চালান যাইত | 
কিন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য এত সমৃদ্ধ ভওয়। সব্দেও বাংলাদেশে পাল 
ও সেন আমলের মুদ্র। (0017) পাওয়। যায় নাই বলিলেই হয়। 
ইহ অনেকের কাছে বিস্ময়ের কারণ হইয়। আছে। পাল-রাজাব। 
৪০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন, তাহাদের শিল্পকলা-সাহিত্য ইত্যাদির 
নিদর্শন প্রচুর পাওয়। গিয়াছে, কিন্তু পাহাড়পুর হইতে যুদ্র। পাওয়। 
গিয়াছে মাত্র তিন-চারিটি, তাহাও আবার তাত্রমুদ্র।। এই মুদ্রার 
একদিকে বৃষ, অপরদিকে তিনটি মা উৎকীর্ণ। ঞ্শ্রীবিগ্র" নামে 
কয়েকটি তামার ৪ রূপার মুদ্রা ওয়! গিয়াছে, কেহ কেহ বলেন 
এগুলি বিগ্রহপালের মুদ্রা। হইতে পারে, কিন্ত এত অল্প মুদ্রার 
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নিদর্শন হইতে পালযুগের অর্থনৈতিক অবস্থ। সম্বন্ধে কোন ধারণা 
কর! কঠিন। সেন-আমলেরও মুদ্র। পাওয়। যায় নাই, কেবল লিপিতে 
পুরাণ” ও “কপর্দকপুরাণ” নামে মুদ্রার উল্লেখ আছে। কপর্দকপুরাণ 
কড়ি-জাতীয় কিছু বলিয়া মনে হয়। তখন কড়ির ব্যবহারই বেশী হইত 
বাংলাদেশে, তাই মুদ্র। পাওয়া! যায় না। মুদ্রার স্বল্পুত। হইতে আরও 
একটি বিষয় পরিক্ষার হইয়া উঠে। গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজের বাহিরে 
সাধারণ লোকের অর্থ নৈতিক জীবনের বিশেষ যোগ ছিল না। গ্রাম্য- 
সমাজেব মধ্যেই তাহাদের সব চাহিদ| মিটিয়। যাইত, বাহিরে 
লেনদেনেব দরকার হইত ন। | হাট-বাজারে, গঞ্জে ও বন্দরে যেটুকু 
দবকার হইত, তাহাও হয় দ্রব্যের বদলে দ্রব্য আদান-প্রদান করিয়া, 
অথবা কড়ি দিয়া মেটানো হইত। অর্থাৎ মুদ্র/-বিনিময়-প্রধান 
বাণিজ্যে বদলে পণ্য-বিনিময়-প্রধান (9৪110) বাণিজ্য তখন 
বেশী হইত বুঝ যায়। 

গপ্তযুগেব মতে। পালযুগেও ভুক্তি-মগ্ডল-বিষয়ে দেশ বিভাগ 
করিয়। রাজ্যশাসন করা হইত। প্রধান মন্ত্রী এবং আরও অন্যান্য 
মন্ত্রী ও অমাত্যের সাহাযো রাজ। কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালন! করিতেন । 
“মহাসন্ধিবিগ্রহিক একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
বলা যায় তাহাকে । ত্রাহার সহিত “দূত” থাকিতেন। “রাজস্থানীয়? 
ও *অঙ্গরক্ষ” নামে তইজন অমাত্যের নাম পাওয়া যায়, একজন মনে 
হয় রাজ-প্রতিনিপ্দি১ আব-একজন রাজার দেহরক্ষীদলের নায়ক। 
রাজন্ব-বিভাগের ভাব ছিল বিভিন্ন শ্রেনীর কর্ণচারীর উপর । উৎপন্ন 
শস্তের উপর নানাবিধ কর ধার ছিল, যথ।-_ভাগ, ভোগ, কর, 
হিরণ্য, উপরিকর ইত্যাদি । মনে হয়, গ্রামপতি ও বিষয়পতিরাই 
ইহা! সংগ্রহ করিতেন । এ্যষ্ঠাধিকৃত” নামে একজন কর্মচারী ছিলেন, 
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সম্ভবতঃ রাজার প্রাপ্য দ্রব্যের ষষ্টভাগ কর ইনি আদায় করিতেন। 
“চৌরোদ্ধরণিক” *শৌক্কিক', “্দাশাপরাধিক ও “তরিকঃ যথাক্রমে 
চোর-ডাকাতের ভয় হইতে রক্ষার জন্য দেয় কর, বাণিজ্যদ্রব্যের 
শুক্ধ, চুরি-ডাকাতি অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড ও খেয়াবাটের মাশুল 
আদায় করিতেন। ইহা ছাড়া, *জ্যেষ্টকায়স্থ হিসাব ও দলিল 
বিভাগের কর্মচারী, “ক্ষেত্রপ” জরীপ বিভাগের কর্মচারী, “মহাদগুনায়ক' 
বিচার বিভাগের কর্তা, ণমহাপ্রতীহার” দ্াণ্তিক প্রভৃতি পুলিশ 
বিভাগের কর্মচারী, “মহাসেনাপতি' সেনাবিভাগের নায়ক এবং আরও 
অনেক কর্মচারী ছিলেন । 

সেন আমলে ইহার সামান্ কিছু কিছু পরিবর্তন হইরাছিল। 
সেনযুগে পাটক, চতুরক, আবৃত্তি প্রভৃতি কয়েকটি নৃতন শাসনকেন্দ্রে 
উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজকণ্নচারাদের মধ্যেও “মহামুদ্রাধিকৃত" 
“মহাসবাধিকৃত” প্রন্ৃতি নুতন কয়েকটি উচ্চপদস্থ অমাত্যেব নাম 
পাঞয়৷ যায় । 

পাল-সেন 'আমলে বাংলার সমাজে ত্রাঙ্গণদের প্রাধান্ট স্থ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। গুপ্তযুগেও ত্রাঙ্গাণদের বাস ছিল, কিন্তু শাসনকাধে ভাহাদের 
তেমন হাত ছিল না। পাল-রাজার। বুদ্ধের উপাসক ছিলেন, কিন্ত 
তাহাদের মন্ত্রীরা ছিলেন ব্রাঙ্গণ ও বিঞ্চু-উপাসক। রাজবংশের মতো। 
মন্ত্রীবংশও ছিল পালযুগে। গর্গদেব-দভপাণি-সোমেশ্বর-কেদ্াব মিশ্রা- 
গুরব মিশ্র বংশানুক্রেমে ও যথাক্রমে ধর্নপাল-দেবপাল-বিগ্রহপাল ও 
নারায়ণণপালের মন্ত্রী ছিলেন । সেন আমলের অমাত্যদের মধ্য ব্রাহ্মণ 
কায়স্থ ও অন্যান্ত জাতিও ছিল। পালযুগে সমাজের গড়ন চতুবর্ণ- 
প্রধানই ছিল এবং বর্ণগুলি বৃত্তিগতভাবে বিভক্ত ছিল । সেনযুগে 
বল্লালসেনের আমল হইতে কৌলীন্তপ্রথার প্রচলন হয় এবং তাহার; 
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ফলে সমাজে ধীরে ধীরে বর্ণ বৈষম্য আরও বাড়িতে থাকে। কোৌলীন্ঠ 
প্রথার যূলে যে সাধু উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, শেষ পর্যস্ত তাহা 
সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয় নাই। জাতিভেদ ও বর্ণভেদ তাহার 
ফলে ক্রমেই আরও গভীর এ ব্যাপকু হইয়াছে । হিন্দু-সমাজের 
এঁক্যের ভিত ক্রমেই শিথিল হইয়া গিয়াছে । সমাজ-জীবনের 
সচলতা ও প্রাণশক্তিও ক্ষীণ হইয়া! পড়িয়াছে। 

শিল্পকলা-সাহিত্য । পাল-সেনযুগের শিল্পকলার নিদর্শন শত 
শত জৈন বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মৃত্তি, বাংলা বিহার ও অন্যান্ত 
স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে । এইসব পাথরের ও ত্রোঞ্জের দেব- 
দেবীর মৃত্তিই এই সময়কার শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নমুনা । ইত্ডিয়ান 
মিউজিয়াম, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম ও বঙীয় সাহিত্য 
পরিষদের মিউজিয়ামে পাল-সেনযুগের দেবদেবীর অনেক মুতি 
সংগৃহীত হইয়াছে। 

পালযুগের সাহিত্যের মধ্যে বিখ্যাত হইল চর্যাপদ” ও সন্ধ্যাকর 
নন্দীর “রামচরিত, কাব্য। বাংলা ভাষা ও পদাবলী সাহিত্যের 
আদি উৎস চর্ধাপদগুলি। রামচরিত কাব্যের প্রতি শ্লোক এমন 
কৌশলে রচিত যে পুথকভাবে পদবিস্তাস ও শব্দযোজন! করিলে 
ইহা একদিকে রামায়ণের রামচন্দ্রের, অন্যদিকে পালরাজ। রামপালের 
পক্ষে প্রযোদ্য হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই সময় একজন বিখ্যাত বাঙালী 
পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বিখ্যাত নন্যায়কন্দলী, প্রণেতা এ্রীধর 
উট্ট। শ্রীধর দক্ষিণ-রাটের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্িবাসী (হাওড়া-ছুগলির 
সীমান্তের ভূরশুট গ্রাম) ছিলেন। এ-যুগের বাঙালী বৌদ্ধ পণ্তিত 
ও দার্শনিকদের মধ্যে বিখ্যাত হইলেন শীলভদ্্র ( পাল-যুগের পরে ), 
শাস্তিরক্ষিত, শাস্তিদেব, দীপস্কর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রী মিত্র, অভয়াকর গুপ্ত 


১৩৬ 


২৪২ সমাজবিষ্া 


প্রভৃতি । ইহাদের মধ্যে অনেকে তিববতে, সিংহলে, ভারতের বাহিরে 
জাভা শ্যাম প্রভৃতি দেশে গিয়! বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করেন। 

সেন আমলে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রচ্চার যথেষ্ট উন্নতি হয়। 
বল্লালসেন নিজে স্থপপ্তিত ছিলেন এবং বেদস্মতিপুরাণা্দি বহু শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। “দানসাগর” ও “অদ্ভুতসাগর” নামে ছুইখানি 
বিখ্যাত গ্রন্থের তিনি রচয়িতা । লক্ষ্পণসেনের সভাসদ-মন্ত্রীদের মধ্যে 
ছিলেন সেকালের কয়েকজন বিখ্যাত কবি-__উমাপতি ধর, গোবধ'ন 
আচার্য, জয়দেব মিশ্র, শরণ এবং ধোয়ী। কবি উমাপতি ধর 
বল্লালসেনেরও মন্ত্রী ছিলেন । কবি-সাহিত্যিকরা যে যোগ্য সমাদর 
ও শ্রদ্ধা পাইতেন, তাত। তাহাদের মন্ত্রিত্বের পদে নিয়োগ হইতে 'বুঝা 
যায়। ধোয়ী রচিত দূত-কাব্য (মেঘদূতের মতে। ) “পবনদূত* এবং 
জয়দেব রচিত “গীতগোবিন্দ” প্রাচীন সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ । 

জীবনধাত্র। । বাংলার অধিবাসীব। তখন অধিকাংশই গ্রামে 
বাস করিত | কিন্ত সমৃদ্ধ নগরেরও তখন অভাব ছিল না। জন্ধ্যাকর 
নন্নীর “রামচরিত* কাব্যে পাল রাজধানী “রমাবতী” নগরের মনোরম 
বর্ণন। আছে। ধোয়ার “পবনদূত” কাব্যে সেন রাজধানী “বিজয়পুরে”র 
বর্ণনা পাওয়। যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন যে সেকালের 
সমাজে সজ্জন ও ব্যভিচারী উভয় শ্রেণীর লোকই ছিল এবং গ্রামের 
তুলনায় নগরে বিলাসিতা ও উচ্ছঙ্খলতা বেশী পরিমাণে ছিল। 
পাহাড়পুরের (রাজশাহীর অন্তর্গত) মুতিগুলি দেখিলে সেকালের 
জীবনযাত্রা সম্বন্ধে পরিক্ষার ধারণা হয়। পাথর ও পোড়ামাটির 
ফলকগুলিতে দেখা যায়, মেয়েরা নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছে, 
শিশুকে কোলে লইয়া জননী কূপ হইতে জল তুলিতেছেন, জলের 
কল্দী লইয়া মেয়েরা গৃহে ফিরিতেছে, কৃষক লাঙ্গল কাধে করিয়। 


রি 
2385৮ 
প্লে পল গণনা চঠী 





ধ্যানীবুদ্ধ, নবম শতাব্দী সরস্বতী, একাদশ শতাব্দী 
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হিউয়েন সাউ (প্রাচীন চিত্র) 


প্রাচীন যুগের বাংলাদেশ ২৪৩ 


মাঠে যাইতেছে, বাজিকর বাজি দেখাইতেছে, শীর্ণকায় সাধু কাধের 
উপর লাঠিতে তৈজসপত্র বহন করিয়া ন্যুজদেহে চলিয়াছে; পুরুষ ও 
মেয়েরা নান। বাচ্যন্ত্র বাজাইতেছে, ব্রাহ্মণ পুজা করিতেছেন, পুরুষ ও 
নারী উভয়েই অস্ত্রশস্ত্রে সট্জিত, ধনুবাণধারী রথারোহী যোদ্ধা,_এই 
রকম অসংখ্য দৃশ্ঠের মধ্যে সেকালের সমাজ জীবনের চিত্র সুন্দররূপে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

ধর্ম-সংস্কৃতি। পাল-রাজারা বুদ্ধ-উপাসক 'এবং সেন-রাজার। শিব 
€& বিঞ্ু-উপাসক হইলেও, তাহাদের রাজ্যে যে ধর্মের কোন গৌড়ামি 
ছিল ন|, তাহ! সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অবস্থান হইতে 
স্পষ্ট বুঝ যায়। এই যুগের জৈন ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মৃত্তি যেমন 
বহু পাওয়। গিয়াছে, সেইবপ বিষণ্ণ শিব সূর্য গণেশ ও শাক্ত দেবীর 
মৃতিও প্রচুর পাওয়। গিয়াছে। রাজারা বিশেষ কোন ধরনের অনুগত 
ছিলেন বল্গিয়।, রাষ্ট্রের তরফ হইতে কোন ধর্মেরই পোষকত। তাহারা 
করিতেন ন। | ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের এই উদার নিরপেক্ষতার জন্তা, 
ভারতবধে ও বাংলাদেশে, সেকালের ধর্রভিন্তিক সংস্কৃতিরও মানধিক 
শস্তত। ছিল। 


1 


একাদশ অধ্যায় 
দক্ষিণ-ভারত 





এই পর্যস্ত আমরা প্রধানতঃ উত্তর-ভারতের কথ! বলিয়াছি। তাহার 
কারণ, সেই আর্ধ ও মৌর্য যুগ হইতে গুপ্র-যুগ পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতেই 
বড় বড় রাজবংশের ও রাজ্যের উত্থান-পতন হইয়াছে । ইতিহাসের 
চাকা উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়াছে | দক্ষিণ- 
ভারতে তখন যে কিছুই ছিল না বা হয় নাই, তাহা নহে। দাক্ষিণাত্যে 
ও দ্রাবিড়দেশে অন্তর, চের, চোল, পাণ্ড্ প্রভৃতি জনদের মধ্যে শক্তিমান 
বাজারা ছিলেন, অন্ত্রের সাতবাহন-বংশের রাজারা উত্তরে অনেক 
অঞ্চল জুঁড়িয়া তাহাদের রাজ্যও বিস্তার করিয়াছিলেন । আগে তাহা 
উল্লেখ কর। হইয়াছে। কিন্তু উত্তর-ভারতের রাজাদের প্রতাপ- 
প্রতিপত্তির জন্ত তাহারা যেন অনেকটা নিপ্প্রভ হইয়। ছিলেন । আরও 
একটি কারণে তাহাদের মধ্যে একচ্ছত্র অধিপতি কেহ হইতে পারেন 
নাই । রাজশক্তির প্রতিদ্ন্ৰিতায় তাহারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়। 
রাষ্িক এঁক্যের পথে বাধা স্থ্টি করিয়াছেন। পরবর্তীকালেও 
অবশ্য তাহাদের এই বৈশিষ্ট্য অক্ষু্ন ছিল । সেই কারণে, পল্লব, 
চালুক্য ও চোল নামে যে তিনটি প্রধান রাজবংশ দক্ষিণ-ভারতে 
্ীষীয় ষষ্ঠ শতক হইতে প্রায় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেন, 
তাহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্‌ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। তাহা ন! 
হইলেও, ভারত-সংস্কৃতির ইতিহাসে দক্ষিণ-ভারতের এইসব রাজবংশ 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সময় যাহা দান করিয়াছেন_ ধর্মে, সাহিত্যে, 
শিল্পকলায়-_তাহা৷ যুগান্তকারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না| 


দক্ষিণ-ভারত ২৪৫ 


পল্লব ররাজবংশ। অন্ত্রের সাতবাহন-বংশের পতনের পর 
বেরার প্রদেশে “বাকাটক-বংশ; রাজত্ব করেন। বাকাটকদ্রে দক্ষিণে 
কাঞ্ধীপুরমের (মাদ্রাজের নিকট আধুনিক ক্জিবেরম্‌ ) পল্লব রাজবংশ 
শক্তিশালী হইয়! উঠেন। ষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রাজ। সিংহবিষ্ণুর 
রাজত্বকাল হইতে এই বংশের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির সূচনা হয়। 
সিংহবিষুত দক্ষিণের চোল ও অন্যান্ত রাজাদের, এমন কি সিংহলের 
রাজাকে পর্বস্ত পরাজিত করিয়া বিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
সিংহবিষ্র পুত্র প্রথম-মহেন্দ্রবর্মণ এবং তাহার পুত্র প্রথম-নরসিংহ- 
বর্মণ এই বংশের বিখ্যাত রাজা । পল্লবদের চিরদিনের শক্র ও 
প্রচিতদ্ন্দী ছিলেন কর্ণাটের চালুক্য রাজারা । দক্ষিণের চোলদেরও 
তাহাদের রাজ্যের উপর' লোভ ছিল। কর্ণাটের চালুক্য ও দক্ষিণের 
পাণ্তয ও চোল রাজাদের ক্রমাগত আক্রমণে শেষ পর্ধস্ত পল্পবর। 
হীনবল হইয়। পড়েন.এবং তাহাদের ভাগ্যরবি অন্ত যায়। 

চালুক্য রাজবংশ । ষষ্ঠ শতকে কর্ণাট প্রদেশে, পল্লব রাজাদের 
প্রবল প্রতিদন্দী চালুক্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠ! হয়, বাতাপীতে ( বিজাপুর 
জেলায় বর্তমানের বাদামী) তাহার। রাজধানী স্থাপন করেন। 
রাজ। প্রথম-পুলকেশীকেই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে । তাহার 
পৌত্র দ্বিতীয়-পুলকেশী ( ৬০৯-৬৪২ শ্রীষ্টাব্দ ) এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা । 
তাহার দীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি কেবল মহারাষ্ট্রে নয়, নর্মদ? হইতে 
কাবেরীর পরপারে পর্যস্ত প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এক বিশাল রাজ্য 
স্থাপন করেন। শোন। যায় তাহার সেনাবাহিনী যখন পল্লপবদের 
রাজধানী কাঞ্চীপুরমে অভিযান করিয়াছিল, তখন তাহাদের পায়ের 
ধুলায় কাঞ্চী-নগর নাকি অন্ধকার হইয়। গিয়াছিল। উত্তরের কনৌজ- 
বাজ হর্যবধ নের দর্প€ তিনি চর্ণ করিয়াছিলেন । হিউয়েন সাঙ তাহার 
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রাজ্যে পদার্পণ করিয়।, রাজা ও প্রজা উভয়েরই অদম্য সাহস ও বীরত্ব 
দেখিয়া! স্তক্তিত হইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিতীয়-পুলকেশীর শেষজীবন 
অবশ্য সুখে কাটে নাই। পল্পব-রাজ প্রথম-নরসিংহবর্ধণ তাহার 
রাজ্য আক্রমণ ও রাজধানী দখল করিয়। কিছুদিনের জন্য পিতৃ 
রাজ্যগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠঠ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়-পুলকেশীর পুত্র 
প্রথম-বিক্রমাদিত্য কিছুটা তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। অবশেষে 
তাহার প্রপৌত্র দ্বিতীয়-বিক্রমাদিত্য পল্পবদেব শল্তি খন কবেন। 
যুদ্ব-বিগ্রহে তিনিও হীনবল হইয়া পড়েন। এই সময়, অস্ট শতকের 
মধ্যভাগে রাষ্্রকট-জনের একজন দলপতি দক্তিতর্গ কর্ণাট-মহারাষ্ট্ 
অঞ্চলের পরবর্তী বিখ্যাত ব্াষ্্রকুট-রাজবংশ প্রতিষ্ঠা কবেন। প্রায় 
২৯৫ বগুসব (৭৫৯-৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) এই রাষ্ট্রধট-বংশ রাজত্ব কবেন। 
তাহার পর আবার এই অঞ্চলে পরবর্তী চালুক্যবংশ কল্যানে ( নিজাম- 
রাজ্য) রাজধানী স্থাপন করিয়! কিছুকাল রাজত্ব করিতে থাকেন । 
তখন দক্ষিণের চোল-রাজাদের অখগু প্রতাপ । পরবতী-চালুক্যদের 
মধ্যে বিখ্যাত রাজা ষষ্ঠ “বিক্রমাদিত্য (১০৭৬-১১২৭ গ্রীষ্টাব্দ ) 
তাহার সভাকবি বিহলন “বিক্রমান্কদেব-চরিত' গ্রন্থে বাজার «বিজয়- 
কাহিনীর প্রশস্তি গাতিয়াছেন । দক্ষিণের চোলদের সমিত ব্রমাগত 
সংঘষে কল্যান-চালুক্যদের পতন হয় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র রাক্তবংশের 
প্রতিষ্ঠ। হয়। দ্বাদশ শতকের শেষের কথ। | তখন ভারতে মুসলমান- 
যুগের সূচন! হইয়াছে বলা চলে। 

চোল-রাজবৎশ। দক্ষিণ-ভারতকে ছুই ভাগে ভাগ কব! যায়, 
দাক্ষিণাত্য ও দ্রাবিড়দেশ ব! তামিলভূমি। দাক্ষিণাত্যেব রাজবংশের 
কথা বল। হইল। দ্রাবিড়দেশে এই সময় পাণ্ত্য ও চোল, এই ছুই 
রাজবংশ ছিলেন, তাহাদের মধ্যে সর্পপ্রধান ছিলেন চোল-রাজবংশ। 
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সম্রাট অশোকের রাজত্বকালেই তাহারা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন 
এবং সিংহল তাহাদের রাজ্যভূতক্ত ছিল। নবম শতকে পল্লব-রাজারা 
ছূর্বল হইয়! পড়িলে, চোলদের প্রতিপত্তি দ্রুত বাড়িতে থাকে । চোল 
রাজ! রাজরাজ (৯৮৫-১০১৪ খ্রীষ্টাব্দ ) কেরল, পাপ্ত্য এবং সিংহল ও 
মহীশুরের কতকাংশ দখল করিয়! বিস্তৃত রাজ্য গড়িয়া তোলেন । 
ভারতের শ্ুূর দক্ষিণের এই চোল রাজার! চিরকালই নৌবলে বলীয়ান 
ছিলেন এবং এই নৌবলের জোবে রাজরাজ ভারত মহাসাগরের 
মধ্যবতী দ্বীপপুঞ্জ পর্স্ত অধিকার করেন। তীাহাব পুত্র প্রথম- 
রাজেন্্রচোল €১০১৪-১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দ ) এই বংশে শ্রেষ্ঠ রাজা । তিনি 
পান্ডা কেরল ও সিংহল রাজ্য সম্পূর্ণ নিজের অধীনে আনেন এবং 
মহীশুরের গঙ্গবংশ ধ্বংস করিয়।, পালবাজ। মভীপালের সময় বাংলা- 
দেশ পর্ধন্ত অভিযান করেন। তাহাতেও তিনি ক্ষান্ত হন নাই। 
তাহার প্রবল পরাক্রান্ত নৌবাহিনী আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, 
ত্রহ্ধদেশের পেগ, এবং স্ুমাত্র। 2 মালয়েব কতকাংশ পযস্ত দখল 
করিয়। রাজ্য বিস্তার করে। ভারতের আর কোন বাঙ্জা বহির্ভারতে 
সমুদ্রপথে এতদূর আধিপত্য বিস্তাব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া 
শোন! যায় নাই। রাজেন্্রচোলের পর আরও প্রাম্ন একশত বৎসর 
তাহার বংশধবেরা রাজত্ব করেন। দক্ষিণের অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে 
অতঃপর তাহাদের কলহ-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতে থাকে । অবশেষে 
চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই মুসলমানবা কুমারিকা পর্যস্ত সী 
আধিপত্য বিস্তার করেন। 
সমাজ ও রাষ্ট্র। অনেকে বলিয়া! থাকেন, ভারতীয় সমাজে 
গণতন্ত্র 0)90:0901805) ছিল না, রাজতন্ত্র 05017910179) ছিল। 
তাহাদের এই ধারণার অনেকটাই সত্য নৃহে। উত্তর-ভারতের মৌর্য 
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গুপ্ত প্রভৃতি বড় বড় রাজবংশের রাজত্বকালেও আমরা দেখিয়াছি, 
উপরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, সমাজের সাধারণ স্তরে, অর্থাৎ 
জনসমাজে গ্রামীণ স্থায়ন্তশাসন সব সময় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রাম্য- 
সমাজের এই স্বায়ত্তশাসনে (7,002]1 [২0791 96170095910010176) 
কোন দোর্দগু-প্রতাপ বাজাও কোনদিন হস্তক্ষেপ করেন নাই, করিবার 
প্রয়োজনও হয় নাই। দক্ষিণ-ভারতেও সমাজের এই গড়ন অক্ষুণ্ন 
ছিল দেখ! যায়। পল্লব-চালুক্য-চোল কোন রাজবংশের আমলে 
তাহাতে ভাঙন ধরে নাই। উপরের রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, রাজ- 
বংশের বদল হইয়াছে, কিন্তু নীচের গ্রাম্যসমাজের ভিত্তিতে তাহার জন্য 
কোন ফাটল ধরে নাই। বরং চোল-রাজাদের বিস্তত আধিপত্য- 
কালে একাদশ-দ্বাদশ শতকেও দেখা যায়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বেশ 
পাকাপোক্ত ভিন্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এইভাবে : 


কোট্রমসম্টি (মগুলম্) 


গ্রাম-»গ্রাম সমগ্ি (কুরম কপট (কোট্টম বা বলনাড়,) 
গ্রাম ও গ্রাম-সমষ্টিই এই সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি। সব ব্যাপারেই 
তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনত| বজায় থাকিত। বাজপুরুষর! তাহা রক্ষণ- 
বেক্ষণ করিতেন, কখনও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। গ্রাম, 
গ্রাম-সমষ্তি ও কুরম-সমষ্টি বা নাড়, নিবাচিত স্থানীয় প্রতিনিধিদের 
“সভা, দ্বারা শাসিত হইত : 
গ্রাম-সভা_উরর- সভা 
নাড়,-সভা-_নার-__মহাসতা! 
গ্রামের সভাকে কেবল “সন” এবং বহু গ্রামের সমষ্টি নাড়,র সভাকে 
মেহাসভা” বলা হইত। ব্রাক্ষণপ্রধান গ্রামে ব্রীক্ষমণসভ। থাকিত। 
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এই গ্রামগুলি ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র এবং ইহাদের বল। হইত 
অগ্রহার গ্রাম। - 

নিবাচন-বিধিও €(9150000) উল্লেখযোগ্য । ৩৫ হইতে ৭০ 
বৎসর বয়স ধাহাদের এবং অন্ততঃ ছুই একর জমির কর (৪) দেন, 
তাহার। নিবাচনে দ্রাড়াইতে পারিতেন, অর্থাৎ জন-প্রতিনিধি হইবার 
যোগ্য বিবেচিত হইতেন। আরও একটি গুণ থাকিলে তাহারা 
যোগ্যতা লাভ করিতেন। যাহার বিদ্বৎং-জন বা পণ্ডিত, এবং অন্ততঃ 
একটি মন্ত্র-ত্রান্মণ শাস্ত্রে ও তাহার ভাষ্য সম্বন্ধে ধাহাদের জ্ঞান আছে, 
তাহারাও প্রতিনিধিরপে নিরাচনে দ্রাড়াইতে পারিতেন। ধাহারা 
পেঞ্চ-মহাপাতক” অর্থাৎ সামাজিক অপরাধ করিতেন, তাহাদের তিন 
বুসরের জন্য নির্বাচনে দাড়াইতে দেওয়। হইত না। সভার অধীনে 
বিভিন্ন “কমিটি” বা সমিতি থাকিত। এই সমিতির সদস্যদের মধ্যে 
মেয়েদেরও নাম পাওয়। যায়। এই সমিতি পথঘাট, পানীয় জলের 
ব্যবস্থা কর।, রাজন্ব-কর আদায় করা, জমি মাপজোখ কর, অপবাধের 
বিচার কর। এবং দেব-দেবালয় পরিদর্শন কর! ইত্যাদি জনকল্যাণকর 
কাজকর্ম* (1১0)110 ৬/০0115 ) করিতেন। সমাজবিরেধী কাজের 
জন্য যাহারা অপরাধী বিবেচিত হইতেন, তাহাদের ভোটের ও 
প্রতিনিধিত্বের অধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইত। এত বিস্তারিত 
গণতান্ত্রিক বিধি-বিধানের উপব যে-দেশের শাসন-ব্যবস্থার "ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার উপরের রাজতান্ত্রিক রূপ দেখিয়া! বিরূগ মন্তব্য 
করা সমীচীন নয়। 

ব্যবসা-বাণিজ্য । বহু প্রাচীন কাল হইতেই তামিলভূমির 
রাজ্যগুলি নৌবলে বলীয়ান ছিল, সেকথ। আর্গ বলিয়াছি। বিদেশের 
বণিকেরা দক্ষিণ-ভারতের বন্দরগুলিতে দীর্ঘকাল হইতে যাতায়াত 
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করিতেন। নানা রকমের মণিমুক্তা, পাথর, মসলাপাতি ইত্যাদি এই- 
সব বন্দর হইতে বিদেশে চালান যাইত এবং তাহার বদলে সোন। 
রূপা ও সৌখিন দ্রব্য আমদানি হইত। দক্ষিণ-ভারতের সহিত রোমান 
সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের কথা আগেই বলিয়াছি (অষ্টম অধ্যায় )। 
পল্লব চালুক্য ও চোল রাজবংশের সমুদ্ধিকালে এই বাণিজ্যের আরও 
প্রসার হইয়াছিল । সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে আরবদেশের ব্যবসায়ীর! 
দক্ষিণ-ভারতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। ইসলাম-ধর্ধের 
অভ্যুদয়ের পরেই প্রথমেই তাহা সহিত এইভাবে দক্ষিণ-ভারতের 
সানিধ্য ঘটে | এঁতিহাসিকেরা কেহ কেহ বলেন যে দক্ষিণ-ভারতেব 
ধম-সংস্কার আন্দোলন, বিশেষ করিয়া শক্করাচাঘেব একেখরলাদ, 
ইসলামধর্মেব সালিধ্যের ফলে ঘটে। উসলামেব একেশরবাদকে 
শহ্কর!চায হিন্দুপর্মের একেশববাদ দিয়! প্রতিরোধ কবিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। ধ্ন-সংস্কারের ইতিহাসে ঠিক একই ধরনের কাত পরবর্তী- 
কালে উনিশ শতকে, বাংলাদেশে রামমোহন রায় শ্রাঙ্গধ্ন প্রতিষ্ঠা 
কবিয়। করিয়াছিলেন । তখন অবশ্য ইসলাম নভে খ্রষ্টপর্মের 
প্রভাবকে প্রতিরোধ করাই রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল। রি 

ধর্মের নবরূপ। ভৌগোলিক বাধা থাক| সড়েও দক্ষিণ-ভারতের 
সহিত উত্তর-ভারতের যোগ দীর্ঘকাল হইতেই ছিল । উত্তরের আর্ধ, 
জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধার! বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণের সহিত মিশিয়াছে। 
পঞ্চম শতাব্দে গুপ্ত-রাজাদেব অক্যদয়ের পর হইতে হিন্দু ও ব্রান্মণ্য 
সংস্কৃতির ধারাও দক্ষিণে পৌছিয়াছে। সপ্তম শতাব্দে হিউয়েনপাঙ 
দেখিয়াছিলেন, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের পাশে দক্ষিণে শৈবধর্ম বেশ মাথা 
তুলিয়া দাড়াইতেছে। তখন পল্লব রাজবংশ শৈবধর্মের শ্রেষ্ঠ পৌষক 
ভিলিন। চালুক্য রাজা দ্বিতীয়-পুলকেশী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়। 
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্রাহ্মণ্য-ধর্মের জয় ঘোষণ। করেন। পল্লব রাজধানী কাঞ্চীপুরম্‌ 
্রাহ্গণ্য-সংস্কৃতির মহাকেন্দ্র হইয়া উঠে। পল্লব ও চালুক্ রাজারা 
পরস্পর হানাহানি করিয়া নিজেদের পতনের পথ পরিষ্কার করেন বটে, 
কিন্ত উভয় রাজবংশের পোষকতায় দাক্ষিণাত্যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের 
প্রবল অজ্যথথান হয়। চোল রাজারাও হিন্দুধর্মের পুনরত্যুত্থানে 
সভার হন। টজন ও বৌদ্ধ ধর্মেব সামাজিক প্রাধান্য এই সময় হইতে 
দ্রুত কমিতে থাকে । 

অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দ পর্যস্ত, প্রায় পাচ-ডয় শত বৎসর 
ধনিয়া, সাবা ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দক্ষিণ-ভারতেব ধর্ম- 
প্রবন্ঠকবা প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তাব কবেন। উত্তর-ভারতের 
এতকালেব প্রভাব-প্রতিপন্তি এই সময় দক্ষিণ-ভাবত যেন কাডিয়া 
নেয়। বিখ্যাত সব ধর্ম-প্রবত্কেবক আবির্ভাব হয় দক্ষিণ-ভাবতে। 
ভাহাদেব মধো চিরস্মরণীয় হইলেন- শঙ্করাচাধ, রামান্জ, নিম্বার্ক এ 
আনন্দ-তীর্থ বা মধ্ব। শঙ্করাচাষধ ছিলেন নাহ্বুত্রী ত্রাঙ্গণ» মালাবার 
উপকূলে এক গ্রামে অষ্টম শতকের শেষ পাদে তিনি জন্মগ্রহণ 
বেন ।” অল্লবয়সেই তিনি সংসার মিথ্যা মনে করিয়! ধর্মচিন্তায় 
মগ্ন হন এবং গুরু গোবিন্দ যোগীর কাছে শিক্ষা! পাইয়। প্পরমভংস, 
উপাধি পান। তারপর জারা ভারতবর্ষ ঘুৰিয়। তিনি তাহাব ধর্মমত 
প্রচাব কবেন এবং ভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতাদের নানা স্থানে তরে 
পবাছিত করেন । রাজাব বাজ্য ক্রয় ন। হইলেও, ইহাকেই শঙ্করের 
“দ্বিথিজয়” বলে । শঙ্করের মতে ত্রন্দই একমাত্র সত্য, উপনিষদের 
“একমেবাদ্িতীয়মে”র নবপ্রবর্তক তিনি। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বখন বনু 
দেবদেবীর সাধনায় নিমগ্ন, তখন শঙ্করের এক-ব্রক্গ ধর্সপ্রচারকে ধর্মের 
সংস্কার-সাধনের চেষ্টা বলা ঘায়। ভারতের নান। স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা 
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করিয়া, শঙ্কর তাহার শিষ্যদের দ্বারা ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করেন। 
ভারতের হিন্দুধর্মের ইতিহাসে শঙ্করাচার্যকে সবশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রবর্তক বলা 
হয়। বামান্ুজ জন্মগ্রহণ করেন ১০১৬" খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের কাছে 
তিরুপটি বা পেরুত্বর গ্রামে। তিনিও ব্রাহ্মণ-সন্তান। শঙ্করের নীরস 
জ্ঞানপ্রধান ধর্মমতের সহিত কিছুট। শ্রদ্ধার ভাব মিশাইয়া, তিনি 
দনগ্রাহ করিবার চেষ্টা করেন। তাহারই সমকালীন হইলেন নিম্বার্ক 
বা নিশ্বাদিত্য। নিম্বার্ক ধর্মের ভক্তিভাবের উপর "জোর দেন। 
মধ (১১৯৯-১১৭৮) পরে রামান্ুজ ও নিশ্বার্ক উভয়েরই মতের 
সংস্কার করেন। ক্রমে দক্ষিণ-ভারতের শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তি ও 
প্রীতির বন্যায় সমগ্র ভারত ভাসিয়া যায় বলিলেও ভূল হয় না । 
বৈষ্ণবধর্জের এই প্রীতির ধারাটিকেই বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্য পরবততী- 
কালে, পঞ্চদশ-বোড়শ শতাব্দীতে, নূতন রূপ দান করেন। 

শিল্প-কল! ও শিক্ষা-সংস্কৃতি । পল্লব, চালুক্য ও চোল রাজার! 
সকলেই পৌরাণিক হিন্দুধর্মেব, বৈষুব ও শৈবধমের পষ্ঠপোবক 
ছিলেন। দেবালয়-স্থাপত্যে কাঞ্চীর পল্লব রাজার। দক্ষিণ-ভারতে এক 
বিস্ময়কর যুগের প্রবতন করেন। রাজা নরসিংহবর্মণ মহামল্ল 
তাহারই নামের বন্দর মহামল্লপুরমে (মামল্লপুরম্‌ বা মহাবলীপুরম্‌) 
পাহাড়ের বোল্ডার কাটিয়া সাতটি যে মন্দির (ণরথ? বলা হয়) 
নির্মাণ করেন, কলাবিদ্রা তাহাকে ভারতের দেবালয়-মিউজিয়ম 
বলেন। কারণ এই মন্দিরগুলির গড়ন ও রূপ ভারতের নানা 
রকমের মন্দিরের মতো, এক ধরনের নহে। ইহার স্থাপত্য ও 
ভাস্বর্ধ ছুইয়েরই বৈচিত্র্য আছে । কাক্ধীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দির, 
বাদামীর শিবালয় মন্ৰির, পল্লব চালুক্যদের স্মরণীয় কীতি। চোল 
রাক্তা রাজরাজ বিশাল সাআআজ্য জয়ের পর ত্ীহার পৃজ্য দেবতা 
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শিবের নামে তাঞ্জোরে বিরাট রাজরাজেশ্খর মন্দির নির্মাণ করান। এত 
বড় মন্দির দক্ষিণ-ভারতে অল্পই আছে। দক্ষিণ মাদ্রাজে চিদান্বরমের 
শিব নটেএরের মন্দির পাণ্য রাজাদের কীতি। সমগ্র দক্ষিণ-ভারতের 
প্রাচীন নগর, রাজধানী ও বন্দরে এইরকম সব দেবালয় মাথা তুলিয়া 
দাড়াইয়। আছে, দেখিলে মনে হয় যেন কেবল স্থাপত্যে নয়, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক জীবনেও তাহাদের অখণ্ড প্রতাপ । 

দক্ষিণ-ভারতের দেবালয়গুলিই শিক্ষ।-সংস্কৃতিব মহাকেন্দ্র । উত্তর- 
ভারতে শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহ ছিল, আশ্রম ভতপোবন ছিলি, 
বৌদ্ধ যুগের বিহার ও মহাবিগ্ভালয় ছিল (নালন্দ, বিক্রমশীল 
ইত্যাদি), কিন্তু শিক্ষা-সংস্কৃতির সম্পূর্ণ ক্ষেত্র জুড়িয়া এইরকম 
বিশাল দেবালয় সেখানে গড়িয়া উঠে নাই। কেবল শিক্ষার নহে, 
দক্ষিণ-ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র এই দেবালয়গুলি। 
বড় বড় উৎসব-পার্ধণ, অনুষ্ঠান সবই এই দেবালয় কেন্দ্র করিয়া হইয়া 
থাকে। সমগ্র জনসমাজেব এত বড় মিলন মন্দির ভারতেব আর 
কোথাও গড়িয়! উঠে নাই । 


দার্দশ অধ্যায় 


উপনিবেশ ও বাহির বিশ্ব 





এইবার ভারতের সহিত বহিবিশ্বের যোগ্নাোগ এবং ভারতেব 
উপনিবেশ স্থাপনের কথা বলিয়া, প্রাচীন যুগের কথা শেষ করিব । 
আমরা প্রায় মুনলমান-যুগের সুচনাকালে আসিয়া পড়িয়াছি। সুতরাং 
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প্রাচীন-কালের ভারতের কথা এইখানেই শেষ করিতে হইবে । শেষ 
হইয়াও গিয়াছে। ইহার পর, মুসলমান-যুগের গোড়া হইতে শেষ 
পধন্ত “মধ্যযুগ” এবং তাহার পরে ব্রিটিশ-যুগ ও স্বাধীন ভারতেব 
যুগকে আমর। “আধুনিক যুগ” বলিতে পারি। 

বাণিজ্য ও সংস্কৃতি। সেই প্রাগৈতিহাসিক সিঙ্ধু-সভ্যতার 
যুগ হইতে ভারতের সহিত স্থলপথে ও জলপথে বাহির বিশ্বের যোগ 
রহিয়াছে, বাণিজ্যের ঘোগ এবং সংস্কৃতির যোগ, ছুইই। পারসীকদেব 
সহিত, গ্রাক ও রোমানদের সহিত খ্বীষ্টজন্মেব পূবেই ভারতের যোগ 
ছিল। সে-কথা আগে আমর! আলোচন। করিয়াছি । শ্বাষ্টজন্মেব 
পরে এই যোগ আরও গভীর ও বিস্তৃত হয়। ইংরেজীতে ০0]019 
19119/5 00110776107, কথার বলা হ্য। সংস্কৃতি বাণিজোর 
অনুগামী । সভ্যতার উবষাকাল হইতে এইভাবে সংস্কৃতির বিস্তার 
হইয়াছে দেশ-দেশাস্তরে । ভারতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। 
ইয়োরোপ হইতে সুদুর প্রাচ্য পযস্ত বাণিজ্যের পথেই ভাবত- 
সংগ্কৃতি বাহিরে বিস্তারলাভ করিয়াছে। সম্রাট অশোক, পশ্চিম- 
এশিয়ায়, উত্তর-আফ্রিকার ও দক্ষিণ-পুব ইয়োরোপে বৌদ্ধ প্রচাবক 
পাঠাইয়াছিলেন। পাশ্চান্ত দর্শনেব উপর প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে 
(07119500175) গভীর প্রভাবের কথ। পণ্ডিতের! স্বীকার কবেন। 
ম্যাকডোনেল, কোলক্রক, উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতের বলেন যে প্রীক্‌- 
দর্শন অপেক্ষা ভারতীয় দশন অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে 
বাহরে। শ্রীক-রোমানদের জ্যোতিষবিদ্ঠা, মুদ্র। প্রচলন ইত্যাদি 
ভারতকে উপকৃত করিয়াছে । আরবর! এদেশে বাণিজা করিতে 
আসিয়া, ভারতীয় আয়ুবেদ ও গণিতবিগ্ভার অনেক উপাদান বাহিরে 
বহন করিয়া লইয়া গিয়া, বাণিজ্যের পথেই তাহা ইয়োরোপে পৌছাইয়া 
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দিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের মানবিক আবেদন এবং কুষাণ-রাজাদের 
প্রভাবে ক্যাম্পিয়ান সাগর হইতে চীন পর্যস্ত মধ্য-এশিয়াঁর বিস্তৃত 
দুর্গম অঞ্চলে ভারতের ধর্স-সংস্কৃতি প্রবল আলোড়ন স্থট্টি করিয়াছে। 
মধ্য-এশিয়া হইতে চীনে, চীন হইতে কোরিয়ায়, কোরিয়! হইতে 
জাপানে ভারতের বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হইয়াছে । বাংলার পাল-রাজাদের 
আমলে বৌদ্ধ বিহারে (নালন্দা, বিক্রমশীলা . তব্বতীরা বৌদ্ধধর্ম- 
দর্শন শিক্ষা করিতে আসিতেন এবং পুববঙ্গবাসী অতীশ দীপঙ্কর 
একাদশ শতকে তিব্বতে গিয়। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠ। কবেন। দক্ষিণ-পৃব 
এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সহিতও সমুদ্রপথে ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
স্থাপিত হয়। আমাদের “জাতক “কথাসরিৎসাগর” প্রভৃতি গ্রন্থে 
আমর। ঘে স্থবর্ণভমির সহিত বাণিজ্যের বর্ণনা দেখিতে পাই, 
এই দ্বীপপুঞ্জই সেই স্তববর্ণভূমি। বাণিজ্যিক ঘনিষ্ঠতার ফলেই ক্রমে 
এইসব দ্বীপে নান। স্থানে ভারতীয় উপনিবেশও গড়িয়। উঠে। পাশ্চান্তয 
ও অন্যান্ত জাতি বাহিরের দেশ জোর করিয়। দখল করিয়।, নিজেদের 
রাজত্ব কায়েম করিয়া, যেভাবে উপনিবেশ গড়িয়। তুলিয়াছে, 
ভারতবধ তাহ! করে নাই। দক্ষিণের চোল-রাজারা কিছুদিন 
করিয়াছিলেন, কিন্ত সাধারণতঃ ভাবতবর্ষ অন্য দেশের স্বাধীনত! হরণ 
করে নাই। দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ হইতে এইসব অঞ্চলে ভারতীয় নামের 
রাজ|, ভারতীয় আচার ধর্ম সংস্কৃতি বর্ণমালা ইত্যাদির প্রচলন 
হইয়াছে দেখিতে পাই। সেইজন্যই ইহাকে আমরা “ভারতীয় 
উপনিবেশ? বলিয়া থাকি, অন্ত কোন *কারণে নহে। অর্থা রাজা 
জয় করিয়া ভারতবর্ষ উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। এই উপনিবেশ 
মালয় উপদ্বীপ, কান্বোডিয়!, আনাম, সুমাত্রা, জাভা, বলিদ্বীপ, বোমিও 
অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। 
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সবর্ণভূমি। ভারতের প্রাচীন কাব্য ও কাহিনীতে যে-নুবর্ণভূমির 
কথা আছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দ্বীপপুঞ্জই সেই সুবর্ণভূমি। 
এইখানেই প্রাচীন চম্পা, কন্ুজ ও শৈলেন্দ্র রাজ্য স্থাপিত 
হইয়াছিল। তীয় শতাব্দে চম্পা রাজ্য €( আনাম দেশের কতকাংশে ) 
গড়িয়া উঠে। রাজা ও রাজ্যের উপর ব্রাঙ্গণ্যধর্মের প্রভাব ছিল 
যথেষ্ট। রাজকার্ষের ভাষ। ছিল সংস্কত। রাজধানীতে ও নগরে 
হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরও ছিল অনেক । মঙ্গোলদের আক্রমণে পঞ্চদশ 
শতক হইতে চম্পা হীনবল হইয়। পড়ে। দ্বিতীয় শতকেই আধুনিক 
কম্বোডিয়ার দক্ষিণ অংশে হিন্দু কম্ুজ রাজ্য স্থাপিত হয়। কন্বুজে 
হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ণ ছুইয়েরই প্রচলন ছিল এবং ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃত 
ভাষার চর্চা হইত। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু শিলালিপিতে তাহাদের 
কীতিকাহিনীর বিবরণ আছে। কন্বুজের রাজ! দ্বাদশ শতকে কাম্বো- 
ডিয়ায় “আঙ্গকোর-ভাট” নামক বিখ্যাত বিষুমন্দির নির্মাণ করেন। 
ইহা! এক বিস্ময়কর শিল্পকীতি। শ্যাম ও আনাম দেশের শক্রতার 
ফলে চতুর্দশ শতকে কম্ুজের পতন আরম্ভ হয়। অষ্টম শতকে 
শৈলেন্দ্বংশের রাজারা মালয় সুমাত্রা। যবদীপ বলিদ্বীপ ও বোনিও 
জুড়িয়। বিশাল এক রাজ্য স্থাপন করেন। শৈলেন্দ্র-রাজার! বৌদ্ধধর্মী 
ছিলেন। বাংলার বৌদ্ধ পাল-রাজাদের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব ছিল। 
নবম শতকে তাহার| নালন্দায় একটি মঠ নির্মাণ করিয়া দেন। অষ্টম 
শতকের শেষে কুমারঘোষ নামে একজন বাডালী পণ্তিত শৈলেন্দ্র- 
রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন। 

যবদ্বীপের (জাভ। ) বিখ্যাত বরোবুদর মন্দির শৈলেন্দ্র-রাজারা 
পাহাডের উপর নির্মাণ করান। কেবল এশিয়ার নহে, সার! পৃথিবীর 
মধ্যে ইহা একটি বিস্ময়কর শিল্পকীতি বলিয়া শিল্পবিদ্রা স্বীকার 





ভারতীয়দের বিদেশ যাত্রার দশ্ত : জাভার বারাবদর মন্দার ভান 


[র গুহাচিত্র, 
স্থপুব বা সোপার 


[৪ 
সী 


অজ 


*-&৯। 


সফি. 
এ 


॥ 


টু ০ 
শি 


৮৬] ] 


প্রি 


রি 
রর 
* ঠাপ 
শি 
সি 





বন্দরের দৃশ্য 
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করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে এই মন্দির দেখিয়। “বোরোবুছুর”. 
কবিত। লিখিয়াছিলেন। জাভার এই বরোবৃহুর মন্দির সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন : “জাভাদ্বীপে বরোবুদরে দেখে এলুম স্থুবৃহৎ 
সপ পরিবেষ্টন ক'রে শত শত মৃতি খুদে তুলেছে বুদ্ধের জাতককথার 
বর্ণনায়; তার প্রতোকটিতেই আছে কারুনৈপুণ্যের উৎকর্ষ, কোথাও 
লেশমাত্র আলস্ত নেই, অনবধান নেই; একে বলে শিল্পের 
তপস্থ্যা "|, রঃ 

বাহিরের উপনিবেশগ্ুলিকে ভাবতবষ এই শিল্পকলার ও সংস্কৃতির 
তপস্য। করিতে শিখাইয়াছে, কি করিয়।৷ পরের দেশ দখল করিয়! 
রাজত্ব করিতে হয়, তাহ। শিখায় নাই । 


ডি 


পরিশি 


পশ্চিমবঙ্গের কষি ও শিল্পের পরিসংখ্যান 
(54211511061 19156517751 8৬741, 01111 2957 হইতে সংকলিত ) 
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১৯৫৭ জান্ুয়াবী ৮১১৩০,০০০ টন | ১৯৫৭ জান্রয়াবা ৮৮৮০০ টন 
১৯৫৭ এপ্প্িল ১২,১১.০০০ টন | ১১৯৫৭ এপ্রিল ৮৬,৮০৭ টন 
১০৫৭ মে ৃ ১২১০ ০,০০০ টন | ১৯৫ মে ৮৭১৩০ টন 
কলকারখানার সংখা! চ। উৎপাদন 
১৯%৫ ডিসেম্বর ৩,০৮০ ( মাসিক গড ক্সাব ) 
১৯৫৬ [ডসেম্বর ৩,১০৯ ূ ১৯৬৮১১১,০০% পাও ১৮৫৫ সাল 
১৯৫৭ মাচ ৩১২২৫ ১,৪৫১৮৮,০০০ পাঃ | ১৪৫৬ সাল 
“১৯৫৭ জল ৃ ৩,২৬২ ২১৩৬১১৫১০০০ প2 ূ ১7৫৭ ভূন 





২৬২ সমাজবিদ্া 


লোহা-ইম্পাতের উৎপাদন 
(মানসিক গড উৎপাদন ) 
ঢালা লোা ইত্যাদি ইম্পাত 
১৯৫৫ সাল (| ৫৭,৩০৪ টন ৩১৯৯০ টন (710151790 31০01) 
১৯৫৬ ৫৮,০০৩ টন ৩৩,৯৫০ টন 
১৯৫৭ মাচ ৬৪.৩৩৩ টন ৩৮,৪৬৯ টন 


পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ও লোকসংখ্য 


আয়তন ( বর্গমাইল ) লোকসংখ্য। (১৯৫১ সেন্সাস ) 
৩০১৬৪ (১৯৫৬, "অক্োবব ) ,. ২১,৪৮.১০১৩০৮ ] 
৩৩,৮২৩ (১৯৫৬, ১ নভেম্বব তইতে ২,৪৮,১০১৩০৮4-১৪১৪৬,৩৮৫ 
রাজ্য-পুনগঠনেব পৰ ) ( বিহার তে সংযুক্ত ) 
1৪,৯০৯ ( চন্দননগর ) 
--২,৬৩১,০৬,৬০২ 


পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও নগর-শহর সংখ্য। 
(১৯৫১ সেন্সাস ) 
গাম : ৩৫১০ ৬৩ নগর-শহর : ১১৪ 
১৪৫৬ ১ নভেম্বর হছে বাজ্য-পুনর্গঠনের 
ফলে 'এট সখা! সামানা বাডিয়াছে। 


পৃথিবীর লোকসংখ্যা 
( রাষ্ট্ীপজ্ঘ প্রকাশিত ৬৬০11 18015 014 [10165 195? হইতে সংগৃহীত ) 


১৯২০ ১৯৩০ ১৯৪০ ১৯৫৫ 
”১ কোটি £ ২০১ কোটি ৩০ লক্ষ £ ২২৪ কোটি ৬০ লক্ষ : ২৬৯ কোটি ১০ লক্ষ 


পরিশিষ্ট ২৬৩ 


পৃথিবীতে লোকসংখ্য! বৃদ্ধির হার 


প্রতি ঘণ্টায় 25. ৫০০০ 
প্রতি দিনে ১ €০০০১২৪--১,২০১০০০ 


দ্রষ্টব্য £ এই বইয়ের প্রথম ভাগের ষষ্ঠ অধ্যায়ে গ্রাম ও নগর” সম্পর্কে 
বালোচনায় বল। হইয়াছে যে ৫,০০০ লোকসংখ্যা হইলে নগর, 
(6০০) এবং ১০০,০০০ লোকসংখ্যা হইলে মহানগব বা শহর (015) 
হইবে। পুথিবীর লোকসংখ্যা বুদ্ধির হার দেখিয়া বলা যায়, প্রতি ঘণ্টায় 
একটি ছোট নগরে এব” প্রতি দ্রিনে একটি শহবে বাসোপযেগী লোক 
বাডিতেছে। অর্থাৎ প্রন্তি ঘণ্টায় নবজাত লোক দিয়া একটি নগর এবং 
এতি ধ্দিনের নবজাত লে!ক দিয়া একটি শহর পন্তন করা যাষ! 


সংবাদপত্রের পাঠক, প্রতি হাজারে 


১৯৫৩-৫৫ 
ইংলাও ৫৭০ জন 
স্থইডেন এই ৪৫৯ জন 
নরওয়ে ৮৩৫ জন 
জাপান 2 ৩৯৭ জন 
অগ্্রেলিয়। ঃ ৩৯৬ জন 
ডেনমাক ৩৭৮ জন 
আমেশিকা £ ১৩৯ জন 
স্থুউজারল্যাণ্ড 5 ৩৩৮ জন 
ফ্রান্ল, টি ২৪১৬ জন্‌ 


ভাবতবর্ষ ঃ ৭ জন. 


অনুশীলনী 


প্রথম ভাগ ॥ সমাজ-জীবন 


[অনুমীলনীর প্রশ্নগুলি এমনভাবে কর। হইয়াছে যাহাতে প্রত্যেক 
অধ্যায়েব বিষয়বস্তব বিশদ চিত্র ফুটিয়। উঠে এবং শিক্ষকব। এক- 
একটি অধ্যায়ের পাঠ শেষ তইবার পর, ক্লাসে প্রশ্নোন্তবেব সাহায্যে . 
ছাত্রদেন বিষয়-জ্ঞান যাচাই কবিতে পারেন |] 


আন্দামানীদের সমজ 

৫ শান্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রারুতিক পরিবেষটন, কি প্রকার 
সঙচিষ্ন 'আন্দামানীদেন জীবনষাত্রার সম্পর্ক ক ৫  আন্দামানীদেব নি 
বভিরে সমাজের কতটুকু যোগ ঘটিয়াছে? কি-ভাবে ঘটিয়াছে 7 
আন্দামানী সমাজের গডন কি বকম 'আন্দামনীদের গৃহ ও বসন কি 
ধরনের 1১৫7 তাহাদে৭ আসবার, পোশাক ও হাতিয়াঁরের বর্ণনা দাও ৮ 
৬। 'আন্দামানীদের ব্যক্তিগত স্বত্ববোধু, আছে কি? থাকিলে, কতট্রক 
অ:ছে এব, তাহার কারণ কি? আন্দামানীদেব জীবনযাত্রার বর্ণন। 
দাও রণ আন্দামানীদের ধ্ও ঈং্তির বিশিষ্ট কি1যন্দামনীব 
খ'্দ্য উৎপাদন করে কি? তাহাদের জীবন-ধারণের পদ্ধতির সহিত সমাজ- 
জ্ীবনর বৈশিষ্ট্যের সন্বদ্ধ কি বুঝাইটয়া দাও । 


আলমোড়াবাসীদের জীবন 


৫ খান্ত-সংগ্রহ বাহাবা কৰে এবং ,খাগ্ক-উৎপাদন যাহারা করে, 
তাহাদের সমাজ-জীবনের পার্থক্য কি চে, আলমোডার ভৌগোলিক 
রুপ বর্ণন। ক্র. ভোটরা কি-ভাবে জীবন-ধারণ করে এব' কেন? 
ঢ/ আলমোড়াবাসীদের গ্রীক্ককালীন গোষ্টধাত্রার বিবরণ দাও; ৫। ঈীত- 
কালে আলমোডার কোন্‌ অঞ্চলের লোকদের উপর হইতে নীচে নামিয়া 


অসতশীলুতী এ 


আসিতে হয় এবং কেন হয়? (8$%/থডক, কি? কি-ভাবে তাহা তৈরী 
করা হয়? কতরকমের খডক আছে? ৭।| পাহাডের গখুয়ে কি-ভাবে 
চাষ কর। হয়? আলমোড। অঞ্চলে গ্রস্মকালে_ যাহারা, উপরদিকে, 
যাত্রা কবে এবং গিরি যাহারা নীচে, নামিয়া ও আসে; তাহাদের [দের মধ কি. 


পাখকা, আছে? ৯1] আলমোডা অঞ্চলে গ্রাম্য মেলার গুক্ কি ও কেন? 
টি ৮আলমোডাবাসীর দেবদেবী ও উতৎ্সব-পার্ধণের বর্ণন। দি। .. 
টি, 


প্রা 


রণ 
কৃষিপ্রধান গ্রাম্য-সমাজ 


পা কৃষিনিভব গ্রাম্য-সমাজের সহিত খাগ্-সংগ্রাহক ও পশ্খপালক 
সমাজের পার্থকা কি? &৫৫স্থানীয় জলবামুভেদে কুষি ও শন্টেব রকম- 
ভেদ হইতে পারে কি? তাহাতে স্থানীয় স্মাজের উপর কোন প্রভাব 
পড়ে? (৩ দভৈনে বীংলাদেশের প্রধান শস্ত কয় প্রক।র? (৪ 
পশ্চিমবঙ্গে কতরকমের ধাঁনচাঘ হয়? কোন্‌ সময় ও কি-ভাবে তা 
চাষ করা শব কোন্‌ ধানের চাষ সর্বাপেক্ষা বেনা হঘ এবছ তাত। কখন 
চাষ করা হয কোন্‌ জেলায় কি ধানের চাষ বেনী হ.ুর্টর্ট বাংলা- 
দেশের প্রধান অথকর শস্য কি (৫ 'পশ্চিমবঙ্গে এখন কি-ভাবে পাটচাম 
বাড়ানে। হইয়াছে? জেলা হিসানে উত্তর দাও পু কণ্তরকমেব “পাট 
মাছে? নাম কি? কোন্‌ অঞ্চলে কি বকমের পাট বেশী উৎপন্ন, ভয়? 
'কি-ভাবে পাটচাঘ করা হর এবং সম্প্রতি ক উপায়ে পাটচাসেব 
উন্নতির চে। করা ভইতেছে? ৮ পাটজাত শিল্প কিকি? পশ্চিমবঙ্গের 
পাটশিক্পের প্রধান কেন্দ্র কোথায়? কেন পাটশিক্ন এই অঞ্চলে প্রতিষিত 
হইয়াছে, “ম্যাপ” আকিয়া, যুক্তি দিয়া তাহা বুঝাইয়া দাও; ৯। পাটশিল্স 
অঞ্চলে কি প্রকারের সমাজ গড়িয়া উচিমাছে। চ| কোন্‌ অঞ্চলে 
ভাল হয় এব” কেন? পশ্চিমবঙ্গের কোথায় চা-বাগান আছে “সখানে 
কি উপায়ে চায়ের বাগান রচনা করা হয়? বাগানের ঢা-পাতা 
হইতে শুকৃনো চা কি-ভাবে তৈবী করা হয়? ১১। পশ্চিমবঙ্গের বন 


২৬৩৬ সমাজ বিদ্তা 


'সম্পদ্ূ কোথায় আছে? বনজের মধ্যে “কাঠ প্রধান কেন? কাঠ কি 
'কিকাজে লাগে? ১২। গ্রামের ফসল ধান-পাট কি-ভাবে বাহিরে চালান 
দেওয়া হয়? ১৩। চা-বাগান হইতে চা! কি-ভাবে বাহিরে চালান যায়? 
5৪] বনেব কাঠ দুরে পাঠাইবার উপায় কি? ১৫। স্থায়ী বসতি ও 
গ্রাম্য-সমাজ” কোথায় গড়িয়া উঠিতে পারে? তাহার ডগ: কি, বুঝাউয়া 
দাও ; ৫৫বঠোমের দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা দাও ; চা-বাগান 
অঞ্চলেব কর্মীদেব জীবনেয় সহিত তাহার পার্থক্য কি, ব্যাখ্যা ক্রি, ১৯, 


শিল্পাঞ্চলের সমাজ 

১ । কোন দেশের বিশেষ একটি অঞ্চলে শিল্প-কারখানার গুতিষ্টা কি 
কারণে হউতে পাবে? এই দিক হইতে লোহা-কয়লা কেন্দেব গুরুঃ কি” 
২। কি কফি কাবণে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল-বানীগঞ্জ এলাকা প্রধান 
শিল্পাঞ্চলকপে গড্ডিযা উঠিযাছে, বুঝাউয়। দাও বালাদেশে কয়লাখনির 
উদ্তিগাস কি? “কোন্‌ শ্রেণীর কয়লা পশ্চিমবঙ্গে বেশী পাওয়। যায়? তাভার 
গুণ কি? ৪: কয়লাখনির কাজকর্মের বর্ণনা দাও; কয়লাখনি 
অঞ্চলের জীবনযাত্রা কি রকমের? রি বান পুর- রানির: -কুলটি অঞ্চলের 
প্রধান শিল্পকাবখানা কিকি? সেখানে কি-ভাবে কাজ-কর্ম হয়? চিন্তরঞ্ন 
লোকোমোটিভ ওআর্কসেব প্রতি্গ ও অগ্রগতির বিবরণ দাও ১৮৮৮৫ শিল্প- 
নগর, কাভাকে বলে % কি-ভাবে ন্তাতা গড়িয়া উঠে? ভাওড। অঞ্চলেব 
পুবান্তন শিল্পনগবের সহিত আসানসোল-চিন্তবপ্তনের নুন শিল্পনগবেব পাথক্য 
কি বুঝানিয়া দাও ; (৮ হাওডা শহরের বৈশিষ্ট কি? হাট দে 
উপশিল্পেব প্রধান কেন হাওডা শহরে? ৯। হাওডা ও কলিকান্তা 
শহরেব বশ্ছিতে কিভাবে লোকে বসবাস করে ? 


'গ্বীম ও নগর 


»। "গ্রাম" কতকালের প্রাচীন? ২। গ্রাম্য-বসতির বিস্তাস অন্যায়ী 
শভবকাব গ্রাম আছে? কেন এরকম বসতি-বিন্তাস হইয়াছে? বাংলা" 


অনুশীলনী ২৬৭ 


দেশের কোন্‌ অঞ্চলে কি রকম বসতি? ৩। গ্রাম মাত্রই কি রুষকবহুল? 
-বূর্ণভেদে কতরকমের গ্রাম গড়িয়া উঠিতে পারে, বুঝাইয়া দাও; 
মের ঘরবাডী কি দিয়া তৈবী করা হয়? শহরের মতো বড় বড 
বাড়ী গ্রামে দ্বেখা যীয় না কেন? 0৫৮ আঞ্চলিক জলবায়ুভেদে 
গ্রাম্য গৃহের গডন কতরকমের হইতে পারে? ভারঘ্তবর্ধের ও বাংলাদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলেব গৃতের বর্ণনা দিয়া তাহা বুঝাইয়। দাও ২২৫পর্৫৫সকালের 
সমাজ ্দ*-সম্পূর্ণ ছিল বলা হয়; কেন বলা হয় বুঝাইয়। দাও; ৭৮গ্রামে 
গ্রামে মেলা বসে কেন? মেলার উপযোগিতা কি? যেলাব বর্ণনা দাও ; এবং 
কি কারণে মেলাব প্রচলন কমিয়া যাইউন্ডেছে বল; দর, কাহাকে 
বলে? কি কি বৈশিষ্ট্য থাকিলে “কান স্থানকে নগর বলা যাইবে ? 'হ্ানগর। 
কা 'শতর” কাভাকে বলে ? ভ্্্র কত প্রকারের নগর আছে এবং কি কারণে 
তাহা গড়িয়া উঠে? ৮৮৮৫ ধীরে ধীবে একটি স্থানে নগরের বিকাশ হয় কি- 
ভবে! শাহাব বিকাশের ক্রম ও পর্ব কি? বিভিন্ন পর্ধের বৈশিষ্ট্য কি? 
করিকান্া শহরের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কব এব" 
কি-ভাবে কয়েকটি গ্রায়ের সমষ্টি ধীরে ধীরে আধুনিক শহরে পরিণত তউয়াছে 
বুঝাইয়া দাও ৮৪ শনুবে সমাজের বৈশিষ্ট্য কি, এব* গ্রামা-সমাজের 
সঠিত তাহার পাখক্য কোথায় ? 






বিদেশী জনগোষ্ঠী 


১১র্দাইবেরিয়া অঞ্চলের অধিবাসীবা কি-ভাবে জীবন-যাপন করে? 
গ্রারুত্তিক পরিবেশের স্ভিত তাহাদের জীবনযাজ্রার সম্বন্ধ কতটুকু? ২। 
উন্তর-চীন ও দক্গিণ-চীনের মধ্যে প্রাকৃতিক পবিবেশের পাখক্য কি? 
তাহার জন্য জীবনযাত্রার কি পবিবর্তন ঘটিয়াছে ? উত্তর-চীনের রুষি ও 
শিল্পের বিবরণ দাও; ৩])৫র্দালয় উপঘ্ীপের প্রাকৃতিক বিবরণ দাও; 
মালয়ের শশ্ত ও শিল্প-বাণিজ্য কি? বন্দর কি কি? তাহাদের গুরুত্ব 
কি? মালয়ের নেক স্থানে বিদেশীদের সংখ্যা বেশা কেন? প্রধানত" 


২৬৮ সমাজবিদ্যা 


মালয়ের কোন্‌ অঞ্চলে বিদেশীরা বাস কবে? ভীচদের দেশকে 
নেদারলযাণ্ড- বলে কেন? ডাচদের প্রধান জীবিকা কি? প্রাকৃতিক 
পরিরেষ্টন কতখানি তাভার্দের জীবনযাত্রার গুভাব বিস্তার কর্মে ? 
৫| রাঈনল্যাণ্ডে কি কাবণে বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল গড়িয়া! উঠিরাছে বুঝাইযা দাও? 
৬। আমেরিকাব পপ্রেয়ারি' অঞ্চলেব বৈশিষ্টা কি? প্রেষাবি অঞ্চলে 
কি-ভাবে, কি-শস্ত চাষ করা হয এব, কি-উপায়ে হাহা শত হইতে বাহিবে 
চালান দেওয়া হয়! এ | সেণ্ট লরেন্স নদীর তীববতী অঞ্চলে জনপদের 
বর্ণনা দাও; ৮। পশ্চিম-অস্ট্রেলিবার ভূপ্ররূতিব বৈশিষ্ট্য কি খনিজ কি 
কি পাও শায়? খনি-অঞ্চলে কোখাঘ় সমৃদ্ধ নগব ও জনপদ গডিয়া 
উঠিযাছে ? | 


দ্বিতীয় ভাগ ॥ ইতিহাসের ধার। 
প্রাচীন যুগের ভারত 


ইতিহাসের প্রকৃতি 


রর 

্রট 
হ ৮ভুগোলেব সহিহ ইতিহাসের সম্পর্ক কনট্রকু? ৩. ভারতবর্দের 
তৌগোলিক বিভাগগ্ুলির বৈশিষ্টা-সহ বিবরণ দাও । 


ভারতীয় ইতিহাসের আকর ও উপাদান 
রি র্‌ 
ঢ ১৫(/৫লর উচিহাসেব উপাদান কি কি আকর হইতে সংগ্রহ কৰা 


হইয়াছে (ঠা আকরের গুকহ কি? শিাজীন ডি 
সাহিগ্য-্রক্ন্ হ্যাদি হইতে আমরা ইতিহাসের কি উপাদান পাইতে পাবি? 


অন্থশীলনী ২৬৪ 


ঠর সমকালীন ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্রান্ত উত্যাদি এঁতিহাসিক উপাদান হিসাবে 
কতটুকু মুল্যবান ? 


প্রাগৈতিহাসিক ভারত 
64 | প্র্তব-যুগের ভারতের ইতিহাস আমরা কতট্রকু জানিতে পাখিয়াছি? 
হাব বৈশিষ্ট কি ু- -সভ্যতার নগর-পরিকল্পনার বর্ণন। দাও; 


্ কার সমাজের গউন ও জীবনধাত্রা কিরকম ছিল বল 


বেদিক সমাজ ও স্মভ্যত৷ 


ধ্ঁঘ' কাহাদের বলা হয় তাহার। ভ।রতিবনে কোথা হইতে, 
কোন্‌ প্রময় আসেন / প্রমাণ দিয়া উত্তৰ দাও ;২। বৈদিক যুগ কোন 
সময়কে বলা যায়? £ দিক খুগে সমাজের গডন কি রকম ছিল? 
৪ )্াযবা কোন্‌ দেবর্তার পুজা কবিতেন? ঝুনাধদের সুহিত সান্সিধ্যের 
ফলে তাহাদের দেবপৃজার কি পরিবর্তন হয় ?4রামায়ণ” মহাকাব্য 
'আমরা সেকালের ভাবতের কি সমাজচিত্র পাই । ীয়গভারদের মধ্যে 
সমাজের কি ধবনের রূপের পরিচয় পাওয়া যায়? ষ্টাই দিয়া বুঝাইয়। দাও | 










জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম রি 


০৮। জন ও বৌদ্ধ যুগেব থপ কি? জৈনধর্মেব সারকথ!| কি 
বল 7৩ বৌদ্ধধর্মের সারকথা কি বুঝাউয়া দাও পি বহিভারুতে বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রসার হয় কি-ভ'বে ও কেন? ৫ আধুনিক কালে আমাদের জীবনে 
বৌদ্ধধর্মের কোন প্রভাব কোথাও আছে কি? 


মৌর্য যুগ 
১। মোধ চম্গুপ্চ কি-ভাবে মগধের রাজা হন”? তাহাব্র শ্রেষ্ট কীতি 
কি? ২ ৮প্গমাট অশোকের শেষ্ঠ্ব কি কারণে স্বীকৃত হয়? হার ধর্চ্৮ 


২৭০ সমাজবিগ্ঠা 


জীবন ও নীতি সম্বন্ধে কি জান! যায়, প্রমাণ-সহ লিখ; ৩|/মৌধ যুগের 
সমাজের বিভিন শ্রেণী সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস কি বলিয়! গিয়াছেন, তাহার বিবরণ 
দাও; ৪। কৌটিল্যের “অর্থশান্ত্র' হইতে,সেকালের গ্রাম ও নগর সম্বন্ধে যাহা 
জান] যায়, তাহ! বর্ণনা কর ; ৫1। »তর্শোক-লিপি কত রকমের আছে? তাহা 
হইতে ভখনকার রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধে আমরা কি জানিতে পারি ? 


পারসীক ও গ্রীক সংস্পর্শ 


১। মৌর্য যুগে বহির্জগতের সহিত আমাদের কি-ভাবে যোগাযোগ স্থাপিত 
হয়? ২। মৌধ শিল্পকলায় পারসীক প্রভাব আছে, কেন বল] হয়? 


যুগ্সন্ধি 


১। মৌর্ধদের পরবন্তী কোন্‌ কোন্‌ রাজব্শ রাজত্ব করেন? ২। এই 
সময় কোন্‌ কোন্‌ বিদেশ জাতি ভারত অভিযান করে? ৩। কনিষ্ক কে” 
শকাব্ব কি? ৪1 ভারত-রোমান রাণিজ্যের বিবরণ দাও: ৫1 গ্রীক শক 
পহলব কুষাণ প্রভৃ্ঠি বিদেণী জাতির সহিত ভারতের সানিধ্যের সাংস্ৃতিক 
ফলাফল কি হইয়াছে? 


গগুযুগ | 
১। গুপ্তবংশের শ্রেত্ রাজা কে? কি-ভাবে তিনি সাগ্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন? ২ গোনা বিত্রাজক ফা-হিয়েন ভারতের কথা কি লিখিয়া 
যাহ? 48৫4 সাউ কোন্‌ [রুতে আসেন, এবং ভীরত 
সম্বন্ধে কি বিবরণ দিয়া গিয়াছেন উঠ ভারত-সংস্কতির দ্বণ- 
যুগ বলা হয় কেন? €৫। গগুপ্ব-মুগের রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে কি জান! যায়? 


৬। গ্রপ্ত-যুগে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কি উন্নতি হইয়াছিল? ৭। গুপ্ত-ঘুগের 
* শেল্পনকল! ও ধর্ম সম্বন্ধে কিছু লেখ । 


অনুশীলনী ২৭১, 


প্রাচীন যুগের বাংলাদেশ 


১। গুপ্র-যুগে বাংলার কি অবস্থা ছিল? ২। সেকালের স্বাধীন 
'বজরাজ্য; সম্বদ্ধে কি জানা যায়? ৩। শশাসঙ্ককে ছিলেন? গৌডে কোন্‌ 
সময়, কি-ভাবে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন? ৪ শশাস্ককে হিউয়েন সা 
কেন বৌদ্ধবিদ্ধেবধী বলিয়াছেন? তুমি কি ইহা সমর্থন কর? যুক্তি দিয়া 
উত্তর দাও; ৫| পাল-রাজবংশের কি-ভাবে ও কোন্‌ সময় প্রতিষ্ঠা হয়? 
৬। বাহিরের আক্রমণে ও ঘরোয়া বিক্রোহে কিভাবে পাল-রাজাদের পতন 
হয়, তাহার বিবরণ দাও; ৭| সেন-রাজাদের বংশ-পরিচয় কি? কি-ভাবে 
তাহারা রাজা হন? ৮। বল্লালসেন ও লক্ষ্পণসেন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দাও; ৯। পাল-সেন যুগে বাংলার সামাজিক ও আধিক অবস্থা কি রকম 
ছিল? সংক্ষেপে বর্ণনা কর; ১০। পাল-সেন যুগের বাংলার শিল্পকল৷ ও 
সাহিত্যের বিবরণ দাও; ১১। পাল-সেন যুগের বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতি 
ও দৈনন্দিন জীবনমান্রার পরিচয় দাও। 


দক্ষিণ-তারত 


১1 দক্ষিণ-ভারতের পল্লব ও চালুক্য রাজবংশের সংদ্ষিপু বিবরণ দাও ; 
২। চোল রাজাদের রাজত্বকালে সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা কি রকম 
ছিল, 'তাহার বর্ণন| দাও; ৩। দৃক্ষিণ-ভারতের নৃতন ধর্মান্দোলন কাহারা 
করেন, তাহার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব কি? ৪| শিল্প-কলায় দক্ষিণ-ভারণের 


দান কি? 


উপনিবেশ ও বাহির বিশ্ব 

১। ভারত্তের সিত বাহির বিশ্বের যোগাযোগের ইতিহাস সংক্ষেপে 
বর্ণনা কর ; ২। চম্পা, কন্ধুজ ও শৈলেন্্র রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ; 
৩। এইসব স্থানে ভারতীয় সংস্কৃতির কি নিদর্শন আছে? 


